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৮১ ০৯৮১] ৮ 
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১। সকল প্রশংসা প্রশংসিত আল্লাহর জন্যই, যার প্রশংসা সকল ভাষায় প্রতিটি 
যুগেই করা হয়ে থাকে । যার ইলম থেকে কোন স্থানই খালি নয়, যাকে কোন 
একটি বিষয় অন্য বিষয় হতে গাফেল করতে পারে না। যিনি সাদৃশ্য ও সমকক্ষ 
হতে পবিভ্র। যিনি স্ত্রী-সন্তান থেকেও মুক্ত । যার হুকুম সকল বান্দার উপরেই 
কার্যকর । চিন্তার মাধ্যমে বোধশক্তি যাকে রূপায়িত করতে পারে না । অন্তরসমূহও 
কল্পনায় যাকে কোন চিত্রায়িত করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[1 :5১০]] ক চিন শা % ছু ১৫০2৯ 
“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয় তিনিই সরবশ্রোতা ও সর্দর্টাপঠ। 
9] ০০] 4৪৮০৭] পদখি। এ 


সেই মহান আল্লাহর রয়েছে অসংখ্য সুন্দর নাম ও সুমহান দ্বিফাতসমূহ 
(গুণাবলী)। 


[১] সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১। 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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কটি 31992 22460 656 ১5 ০৬ 2 পর্ঠি ৩ 3 


জানা ভেরগাত তত 
এবং মাটির নিচে যা আছে সবকিছুই তার মালিকানাধীন। আর আপনি যদি 
উচ্চস্বরে কথা বলেন তবুও তিনি ( মহান আল্লাহ) লুকায়িত ও গোপনীয় সমস্ত 
ব্যাপারই জানেন”খি। 


(1০9 ২৯১ গু 45 ৮৮93 ০৩৪১৪ ৯৬৬ এ5$ ১৪6৪ ০৪ দই এ ৮৬ 
ইলমের দিক থেকে তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করেছেন। শক্তি ও হুকুমের 
দিক থেকে সকল মাখলুককে তিনি পরাভূত করেছেন। জ্ঞান ও রহমতকে সকল 
বন্তর জন্য পর্যাপ্ত করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
52525521215 227 
“ তিনি (আল্লাহ) জানেন যা তাদের সামনে রয়েছে, যা তাদের পিছনে রয়েছে 
অথচ তারা তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করতে পারবে নাত । 
১৩ এড ০০০ ০৪ পখ। এও ও ৮ 4 ০৮০৩ ৬৪৬৮৬ 


তিনি গুণান্বিত শুধুমাত্র এ সমস্ত গুণাবলীতে, যা দ্বারা তিনি তার মহান কিতাবে 
(আল-কুরআনে) নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা তার নাবীর ভাষায় 
(হাদীছের মাধ্যমে) নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। 


[২] সূরা ত্বহা, আয়াত: ৫-৭। 
[৩] সূরা ত্বহা, আয়াত: ১১০ । 
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রহমানের (আল্লাহর) গুণাবলী সমূহ হতে যা কুরআনে এসেছে অথবা নাবী 
মুসত্ৃফা দ্বল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে তার 
উপর ঈমান আনা, তাকে স্বীকৃতি দেয়া ও গ্রহণ করার আবশ্যকতা 


এ ৩৬ট। লও ৩৯১] ৬৬০ ৩০ টিউন ৪৪ এ ০৪ 6 % 0021 ও প ৬ 
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২। রহমানের (আল্লাহর) গুণাবলীসমূহ হতে যা কুরআনে এসেছে অথবা নাবী 
মুসত্ৃষা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দ্বহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে তার 
উপর ঈমান আনা, তাকে স্বীকৃতি দেয়া ও গ্রহণ করা এবং এগুলোর বিপরীতে 
রদ্দ (সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা), তা'ওয়ীল (বাহ্যিক অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করা), তাশবীহ (অনির্দিষ্টভাবে সাদৃশ্য স্থাপন করা) এবং তামছীল (নির্দিষ্ট কোন 
বন্তর অনুরূপ সাদৃশ্য প্রদান করা) ইত্যাদি ত্যাগ করা ওয়াজিব। 


আর যে ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেবে, সে ব্যাপারে শাব্দিকভাবে সাব্যন্ত করা 
আবশ্যক হবে এবং এর সেংশয়পূর্ণ)% অর্থ করা থেকে বিরত থাকতে হবে । 
আমরা উক্ত বিষয়ের জ্ঞানকে তার বক্তার দিকেই সম্পৃক্ত করব এবং এর দায়িত্ব 
আমরা বর্ণনাকারীর উপর ছেড়ে দেক; (এটা) গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পন্ডিতদের পথ 
অনুসরণে, যাদের প্রশংসায় আল্লাহ তার সুস্পষ্ট কিতাবে বলেন: 


[8 ] এক্ষত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হচ্ছে, শব্দ ও অর্থকে সাব্যস্ত করা 
এবং এর ধরণ নির্ণয় না করা। ইবন কৃঁদামাহর এই কথা থেকে অনেকের ধারণা হতে 
পারে যে, তিনি হয়ত অর্থ করা ছাড়া শুধুমাত্র শব্দকেই সাব্যস্ত করতে বলেছেন, যা 
মুফাওয়িদ্ধাদের আকীদা । তবে যে ব্যক্তি ইবন কৃদামাহ রহিমাহুল্লাহর কিতাব সমূহ পাঠ 
করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্টভাবেই দেখতে পাবে যে তিনি তাফওয়ীদ্ব বা মুফাওয়িদ্বাদের 
আবুীদাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সুতরাং তার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের অর্থ বুঝতে হলে তার 
অন্যান্য স্পষ্ট ও বিস্তারিত বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে তা বুঝতে হবে। (ইবন উছায়মিন 
রহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা হতে সংক্ষেপিত)- অনুবাদক । 
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্- 25 গুপত রখ ৫ ১৫. কাত 
5555 35 ০ এ: 55% এুতু ও (ট 


“আর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পন্ডিতরা বলে আমরা এটার উপর ঈমান এনেছি, 
(কেননা) এগুলোর প্রতিটি বিষয়ই আমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত” । 


2১5 এ 59 এ ৩ এড) 


যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মুতাশাবিহ বিষয় সমূহের তা'ওয়ীল অনুসন্ধান 


[উরি ারিকে যে ৪ জা ভু চুপুর্থ ০ 2 ১৫ লিঃ 
৩ ০১১৪ নর তা না 546 5৮9৮৬ ৯ 
€4১15555 


“আর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহ যোর অর্থ অস্পষ্ট) আয়াত 
সমূহের অনুসরণ করে ফিতনা ও তা'ওয়ীল করার অভিপ্রায়ে অথচ আল্লাহ ব্যতিত 
কেউই তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয়”৬। 


29 পি হি 101 ও আআ এট 45) 30 এ ৮১০ 0 পা ০ 

স্পা এ) ০১৭০ ৮1৮ ত 
এখানে আল্লাহ তাআলা তা'ওয়ীল (বাহ্যিক অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণ) 
অনুসন্ধান করাকে বক্রতার আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন, এবং তিরক্কারের 
ক্ষেত্রে তাকে ফিতনার অনুসন্ধানের সাথে একত্রিত করেছেন । এরপর তিনি তারা 


যা আশা করেছে তার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এবং তাদের 
আকাংখিত বদ্তু থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন একথার মাধ্যমে: 


চর টা পাপা 
র্‌ +১)5823225 ট 
“অথচ আল্লাহ ব্যতিত কেউই তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয়।” 


[৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ০৭। 
[৬] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ০৪। 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৩১৩ & 0০০৩১ এস ০৯৯ 


আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্থাল রহিমাহুল্লাহ 
এর বক্তব্য 


৪৩০ ৬৯০5 ও *৬ এ ৯১০০৯ ০: ৭৯৯৮ ৩:০৬ ঝা এপ ৮1০০) এড 
৩১০2৮] ০৪ ০ 91) 56 4৬-] পদ 1৭) ঝা 91) 17০5 ৩ ঝা 
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৩। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের “নিশ্চয় আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ 
করেন”, “নিশ্চয় আল্লাহকে ব্রিয়ামাতে দেখা যাবে” অথবা এ রকম অন্যান্য 
হাদীছ সমূহের ব্যাপারে বলেন: 


আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, এগুলোর ধরণ ও (দূরবর্তী) অর্থ নির্ধারণ ছাড়াই 
সত্য বলে স্বীকার করি, এগুলোর কোনটিকেই আমরা প্রত্যাখ্যান করি না । আমরা 
জানি যে, যা আল্লাহর রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন তা 
সত্য, আর (এজন্যই) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে আসার 
পরে কোনো জিনিসকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি না। আল্লাহ যতটুকু তার নিজেকে 
গুণার্থিত করেছেন তা সাব্যস্ত করতে গিয়ে সেগুলোর সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে 
বাড়তি কিছু আমরা সাব্যন্ত করি না। কেননা আল্লাহ বলেছেন: 


এল লেণা 98548654৯ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বরষ্টা”খ। 
০43 481855405০৬ ও 2 4৮223 1২415 506 জ4 553 
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এবং আমরা তেমনি বলি যেমন তিনি বলেছেন, আমরা তাকে বিশেষায়িত করি 
যা দ্বারা তিনি নিজেকে বিশেষায়িত করেছেন, তা অতিক্রম করে বাড়তি কিছু 
বলি না। আর কোনো গুণান্বিতকারী সেটার সঠিক বর্ণনায় পৌছাতে পারে না। 
আমরা সম্পূর্ণ কুরআনের উপরেই ঈমান আনি, তা মুতাশাবিহ ও মুহকাম যাই 
হোক না কেন। (আমাদের উপর) কোনো দোষারোপের আশঙ্কায় আমরা আল্লাহ 
থেকে তাঁর কোনো গুণাবলীকে বিলুপ্ত করি নাপ। আমরা কুরআন ও হাদীছের 
ভাষ্য অতিক্রম করে কিছু বলি না। আমরা উক্ত গুণাবলীর প্রকৃত ধরণ জানি না, 
তবে আমরা শুধুমাত্র রসূল হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তা 
সত্যয়ণ করা ও কুরআনের মাধ্যমে তা সাব্যন্ত করার কারণেই তা বিশ্বাস করি। 


[৭] সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১। 
[৮] আমরা আল্লাহ তা'আলার কোনো বর্ণিত সিফাতকে উল্লেখ করতে পিছপা হই না, 
যদিও বিরোধিরা বাড়াবাড়ি করে, আমাদেরকে দোষারোপ করে, অপবাদ দেয় যে 


আমরা মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী), মুমাচ্ছিলাহ (আকৃতি  নির্ধারণকারী), 
হাশাবিয়্যাহ ইত্যাদি । (আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন জিবরীন ) 


210 1 
1 ৩৪9 059 ঠে। (০) 


বর জা 
শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য 


(৮:5৩ ৩০০ ২ | ৬৯১ ৬ ০। ০১৭ ৪: ০৬ এ ০৩৪ ঠা ০৩) এ 


99003 454 
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৪। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ী রহিমাহুল্লাহ 
বলেন: আমি আল্লাহর উপরে এবং আল্লাহর কাছ থেকে আসা যাবতীয় বিষয়ের 
উপরে ঈমান এনেছি আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থানুসারে , অনুরূপ আমি আল্লাহর রসূলের 
উপরে এবং আল্লাহর রসুলের কাছ থেকে আসা যাবতীয় বিষয়ের উপরে ঈমান 
এনেছি আল্লাহর রাসূলের উদ্দিষ্ট অর্থানুসারে । 


272. 
৮0144065 
রর ও 


আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে চিনি পরবর্তী খোলাফ) 
ইমামগণের বক্তব্য 


315) ৪৩ 352০ 85 পর এ ৬৯) ৮৪০৭ ক্িডি ০৪প 0১১০৯ ৮৪ 


০৯) ০ ৩০ 415৮) এও »0| ও ০৬৮৮০] ০০ ১০৪ ০৩15 ১৮) 


4558 


৫। পূর্ববর্তী সালাফগণ ও পরবর্তী খালাফদের মধ্য হতে ইমামগণ এ পথই 
অবলম্বন করেছেন। তারা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত গুণাবলীর ব্যাপারে কোনো 
রকম তা'ওয়ীলের সম্মুখীন করা ব্যতিত সেগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করা, স্বৌয় 
অবস্থানে ব্যাখ্যা ব্যতিত) রেখে দেওয়া ও সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন । 


১১ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


(10:19 ০৬:৯। ১542 ৮৯১৬ পাও পু পা 
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.20১০০ ০০৪ 055 ০5০১ 2০০৬০ 05০১ ৮৭। 
৬। আমরা আদিষ্ট হয়েছি তাদের পথ-নিদর্শন অনুসরণ করতে, তাদের 
আলোস্তন্তের দ্যুতির মাধ্যমে পথ চলতে এবং আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে 
নতুন কোনো কিছুর অবতারণা করতে । আমাদেরকে আরো জানানো হয়েছে 


যে, (দীনে) নতুনত্ব হচ্ছে ভ্রষ্টতাসমূহের মধ্যে অন্যতম । যেমন আল্লাহর রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 


৫ | ৮০৮ ০৩৭০ ৩ ০৪-৫। ০] ৮৮৪০০] 2৩ উল ০০ 
2১০০ ২৪44 055 ০০৫ ৯১০৯ 05 ৩ ০০৮০৯ ০৬৭০০৩ প্্ুও এ91৩ 
“তোমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, আমার সুন্নাহ (আদর্শ) এবং আমার পরে 
সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ (আদর্শ) অনুসরণ করবে। উক্ত পথকে 
মাড়ির দাত দিয়ে চেপে ধরে রাখবে । আর তোমরা অবশ্যই (দীনে) নতুন কিছু 


আর প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা” সি। 


[৯] ভ্বহীহ: সুনানু আবী দাউদ, হা/৪৬০৭, সুনানুত তিরমিযী, হা/২৬৭৬ , সুনানু ইবনি 
মাজাহ. হা/৪২ ও ৪৩, সুনানুদ দারিমী, হা/৯৫। 


১২ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


১ 9 রে মরে রর রর ্ দিতি কা 
(০)01-22110 7€ 14? 4100 0 0০10141৮240 ১৫০9০০4৭040 41444 2১1৫ 
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আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও “উমার ইবনু 
আব্দুল “আযীয (রদ্িইয়াল্লাহু “আনহুমা) এর বক্তব্য 


৭। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (েদিইয়াল্লাহু আনহু) বলেন: “তোমরা অনুসরণ 
কর, বিদ'আত সৃষ্টি করো না; তোমাদের জন্য (দীনকে) যথেষ্ট করে দেয়া 
হয়েছে।” 


4০ ৩০51531১৩৯৯ ০:০৬ ৩৪ ৭ এ ৬ 2 এ৪ ৩ ০ 08) 
৩৫৪ ৭১৩ ৬ 3:05885 ওঠ 19 জি এ পি9 ৭9৮ ৩ ০০৪১ 1১85 
০০1১৮০১ এএও পলি ৩৩ ৩৪৩ পাত এ০১ ৩০ | ৪৪ ৪ ৬০০০ হল 
চা 

শি ৬৭৯ এএ এ॥১ ৩৪ উপ1519 ৩১০ টি 


৮। উিমার ইবন আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেন: “কৃওম (সাহাবীগণ) যেখানে 
অবস্থান নিয়েছেন তোমরাও সেখানে অবস্থান কর; কেননা তারা ইলম (স্পষ্ট 
জ্ঞান) অনুযায়ীই অবস্থান নিয়েছেন। শক্তিশালী দৃষ্টি থাকার পরেও তারা বিরত 
থেকেছেন। অবশ্যই তারা সেগুলোর (তা'ওয়ীলের মাধ্যমে) মর্মোদ্ধারে বেশি 
ক্ষমতাধর ছিলেন৷ সে কাজে ফযীলত থাকলে (অবশ্যই তারা) তা গ্রহণের বেশি 
উপযুক্ত ছিলেন । যদি তুমি বল, এটা তো তাদের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে 
জেনে রেখ, তা তো এমন লোকই আবিষ্কার করেছে, যে তাদের (পূর্ববর্তী 
সালাফদের) আদর্শের বিপরীতে চলেছে, এবং তাদের মত ও পথ থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা শুধুমাত্র দীনের এ বিষয়ই বর্ণনা করেছেন যা প্রয়োজন 
মিটিয়ে দেয় এবং এতটুকু নিয়েই তারা আলোচনা করেছেন যতটুকু দীনকে 
যথেষ্ট করে দেয় । সুতরাং যে তাদের থেকে বেশি কিছু করতে চাইবে, সে ক্লান্ত 
ও অপারগ হয়ে পড়বে । আর যে তাদের থেকে কিছু কমিয়ে দিতে চাইবে, সে 
(জ্ঞানের দিক থেকে) ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পন্ন। একটি সম্প্রদায় তাদের থেকে 
(দীনের বিষয়গুলোকে) কমতি করেছে, এতে তারা দীনকে ক্রটিপূর্ণ করেছে। 


১৩ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে । আর নিশ্চয় এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবিচল সত্যের পথেই 


তাদের (সাহাবীগণ ও সালাফদের) ছিল অবস্থান । 
রন নি তে 
্ 46115) ভএ| )29 18 “01519 195১9510521 
2414) 
০০ 


আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ইমাম আওযাঈ রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য 
এবং ইমাম আদরুমী কর্তৃক জনৈক বিদ'আতী ব্যক্তির খপ্তন 


৩19 ০৪০৮ ৩৮১৪ এল এ ঝা ৬৯১ ৪১০১ ৪০০৮ এ 0৩৪ ও 
09206 0০3১১৮০0159 ০০৮৯১ প95 2815 4৯৮0 ৬০৪০ 


৯। ইমাম আবূ আমর আল-আওযাঈ বলেন: “তোমার জন্য আবশ্যক যে, তুমি 
পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে, যদিও মানুষ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। 
মানুষের মতবাদ গ্রহণে তোমার অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত, যদিও তারা 
চাকচিক্যময় কথা দ্বারা তোমার নিকট তা সুশোভিত করে তোলে ।” 


০৯2৬1 এ] ৬০৪ ৮০৩৩ এ০ ৬০১১ ৩৯৯০ এপ ৩২ ০৯৮93 
৮] এ ০৬৪৪ ০৮৯৪৪ ০৯৩ ১ সাও ১০৩ এড ঝা এ এআ ০১০০ ৬৯৬ 
এ £০০ শশা পড৯ ক ৪৪ ০৩ ০৯৬৯০ ৮ ০৩ 2০০৭০ 
[১৮০৪ ৪ 415 ১ 0 ৮4৮59) :05 ০৯৬৭৬ ০৪ চা ৪৮:৯9 
৬০০ এ] ৯০১ তেও দি এড ণদ9 5:95 রশ 6 এ! লে 
3৩৪ - ২৪০৯] 00 -4৭১ ৮5৪ ৫৩০ এছ ০৯৩ ও আ এ 


১৪ 
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১০। মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-আদরুমী বিদ'আতের প্রবক্তা ও 
বিদ'আতের দিকে মানুষদেরকে আহবানকারী এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন: 
এ সকল বিষয় সম্পর্কে রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমার, 
“উসমান ও “আলী (রছিয়াল্লাহু “আনহুম) জানতেন নাকি জানতেন না? তখন এ 
ব্যক্তি বলল: তারা জানতেন না। তখন আদরুমী বলেন: তাহলে এরা যে জিনিস 
জানতেন না, তুমি সেটা জেনে গেলে? তখন এঁ লোকটি বলল: আমি বলছি যে 
তারা এগুলো জানতেন। তখন আদরুমী বলেন: তাহলে একথা নিয়ে আলোচনা 
না করা ও এর দিকে মানুষকে আহবান না করা কি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়নি? 
তখন লোকটি বলল: হ্যা, তা যথেষ্ট হয়েছে । তখন আদরুমী বলেন: তাহলে যা 
আল্লাহর রসূল ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার খলীফাদের জন্য যথেষ্ট 
হয়েছিল তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তখন লোকটি (এ আলোচনা থেকে) 
কেটে পড়তে বাধ্য হলো। তখন খলীফা -যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন- 
বললেন: তাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া বন্ত যার জন্য যথেষ্ট হবে না, আল্লাহ তাকে 
কখনও যথেষ্ট না করুন। 


০০০ ভএা ১৪৯৩ ০০ শখ ও ০৯০5 ৯৯০ ০০ হএসি9 ৩০৮ ৮] 

এ ঝআ| তদ৪ ১৩ ০০০ 5 ০৮১ ৬০০ জা) 
১১। অনুরূপভাবে যা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর 
সাহাবীগণ, ইহসানের সাথে তাদেরকে অনুসরণকারী তার্বিয়ীগণ, তাদের পরে 
আগত ইমামগণ ও গভীর জ্ঞানসম্পনন পপ্তিতদের জন্য সিফাত সংক্রান্ত 
আয়াতসমূহের তেলাওয়াত, বর্ণনাসমূহের পঠন ও সেগুলো যেভাবে এসেছে 


সেভাবেই রেখে দেওয়া যার জন্য যথেষ্ট হবে না তার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে 
কোনো যথেষ্টতা থাকবে না । 


[১০] তিনি হচ্ছেন: আব্বাসীয় খলীফা ওয়াছিক্‌ বিল্লাহ ইবনে হারুনুর রশিদ । 

[১১] এ অধ্যায় পড়ার সময় একটি বিষয় সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে, গ্রন্থকার পুরো 
অধ্যায়ে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন তা কেবল তা'ওয়ীল নামক অপব্যাখ্যা রোধ করার 
জন্যই এ বক্তব্য দিয়েছেন। সুতরাং কেউ যেন এর দ্বারা তাফওয়ীদ্ বা “অর্থ না 
করার' দাবী না করে বসে। কারণ যদি অর্থ না করতেন তাহলে পরবর্তী 
অধ্যায়সমূহে আগত কুরআনের আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহর 


১৫ 
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১৬ ও 5১0191৬৯১৬১ আখ ০০০৭ ১৫ 


আল্লাহর গুণাবলী (ছ্বিফাত) সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীছ 


০০৮০০০০| এঠা ০০ পি 


১২। আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে যা এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি 
আয়াত নিম্নরূপ: 


কব 0522525৯ :0৯$ ১০40 095 
আল্লাহর বাণী: “তোমার রবের চেহারা বাকী থাকবে”১২ 
পি জান 
আল্লাহর বাণী: “বরং তার হস্তদ্বয় প্রসারিত”১৩৷ 
৪৩৪৯ :০ও আ ৯০ এপি ৬১ এ৩এ৯১ 
০৪৩০ 


আল্লাহর বাণী যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম এর বক্তব্য সম্পর্কে তিনি সংবাদ 
প্রদান করেছেন: “আপনি আমার অন্তরে যা আছে তা জানেন কিন্তু আমি আপনার 
অন্তরে যা আছে তা জানি না”১৪। 


সিফাতের আয়াত ও হাদীস বলতেন না। আর সে সব আয়াত ও হাদীস দিয়ে 
আলাদা আলাদা করে আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করতেন না। সুতরাং বিষয়টি 
ভালোভাবে না বুঝে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হোন সেজন্য সাবধান করা হলো । - 
সম্পাদক 

[১২ সুরা আর-রহমান, আয়াত: ২৭। 

১৩ ] সুরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬৪। 

[১৪] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১১৬। 


১৬ 
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৫723৯ :০০৮০ 4১৪৪ 
আল্লাহর বাণী: “আর তোমার রব আসবেন”১৫ 
র্ি535৭18/5255৯ 2এ৩ এ 


আল্লাহর বাণী: “তারা কি শুধুমাত্র আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন এটারই অপেক্ষা 
করছে?”১৬। 


ক এলসতঠ০ডি৯ ০৩ এক 


আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর 
ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন”১। 


হট ৩৩ 4৯১ 


আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে 
ভালোবাসেন”১৮ | 


ক6105565৯ :90। ও ০৩ 4583 


কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ তাদের উপরে রাগ করেছেন”১৮ 


[১৫] সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ২২। আয়াতে যদিও ৬৮. তথা অতীত কালীন 
বিধায় ইলমুল বালাগাতের (আরবী অলংকার শাস্ত্র) নিয়ম অনুযায়ী £ )-॥ বা 
ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়ার অর্থ প্রদান করছে। 

[১৬] সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১০। 

[১৭] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১১৯। 

[১৮] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৫৪। 

[১৯] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ০৬ । 


১৭ 
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রা 5গএিকি এ ৭55 
আল্লাহর বাণী: “তারা এ সমস্ত বিষয়ের অনুসরণ করে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত 
করেশ২০। 
রা ৯: এ৬১ 

আল্লাহর বাণী: “আল্লাহই তাদের (জিহাদে) বের হওয়াকে অপছন্দ 
করেছেন”২১। 
2545 9৮3 4১৩ 0) ৭১4) 23 ৬ এআ এপ ভে ৩৪৪ এ ০৪ 
40959 (59৮ এ] শ্; ভ] ০০ 59 শন) 2969 (0০81 পদ | 

(| ১১২০৪ ১ ৮৯০০ এক ওএ৪৭০ এ] ঝ| ০৮) 


১৩। এছাড়াও সুন্নাহতে বর্ণিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা: 
“আমাদের মহিমান্বিত রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন”২২। 


আল্লাহর রসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমার রব আশ্চর্যান্বিত 
হন এ যুবককে দেখে যার মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না নেই”২৩। 


রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আল্লাহ এমন দুই ব্যক্তিকে দেখে 
হাসেন যাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করেছে, এরপর তারা উভয়েই জান্নাতে 
প্রবেশ করবে” । 


[২০] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৭। 

[২১] সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৬ । 
[২২ ভ্বহীহ বুখারী হা/১১৪৫ 

[২৩] যঈফ: মুসনাদু আহমাদ, ৪/১৫১। 
[২৪ দ্বহীহ বুখারী হা/২৮২৬ 


১৮ 
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০২০০৯3১০১১১ ১৪ ০4 ০০৪ ০০15০ ০০৪৪ ৮৬০ শত জে কস ৬০1 
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০০০০৯] 
১৪। এরকম অন্যান্য বর্ণনাসমূহ যার সানাদ দ্বহীহ ও বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ 
(গ্রহণযোগ্য) বলে স্বীকৃত, এগুলোর উপর ঈমান আনি, এগুলোকে প্রত্যাখ্যান 
করি না, অস্বীকার ও করি না এবং এগুলোর বাহ্যিক অর্থের বিপরীত কোন 


তা'ওয়ীলকেও গ্রহণ করি না২৫। কোন মাখলুকের গুণাবলী বা সৃষ্টবন্তর বৈশিষ্ট্যের 
সাথে এগুলোর সাদৃশ্য সাব্যত্ত করি না। 


১০৮ ৪ এ বসি 3৬৩০ এ০সাদ এ 0৮০৩3 


আমরা ঈমান আনি যে, মহা পবিত্র আল্লাহর কোন সাদৃশ্য বা সমকক্ষ নেই, 
যেমন আল্লাহ বলেছেন: 


পু 8৫ »৮.- 
থা 99545658 
“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদরষ্টা”২৬ 
তা 


আর মনে যা কিছুর খেয়াল সৃষ্টি হয় অথবা অন্তরে যা কিছু উদয় হয়, নিশ্চয় 
আল্লাহ তাআলা তার বিপরীত (এসব থেকে পবিত্র)। 


[২৫] শাইখ ইবন কুদামার এ বক্তব্যটির মাধ্যমে তার যাবতীয় বক্তব্য আমাদের কাছে স্পষ্ট 
হয়ে গেল যে, তিনি প্রকাশ্য অর্থ নেওয়া সাব্যস্ত করতেন। তা'ওয়ীলকে কঠিনভাবে 
প্রত্যাখ্যান করতেন । সুতরাং কোনো মুফাওয়িদ্বা বা অর্থ না করার নীতি অবলম্বনকারীদের 
পক্ষ থেকে তাঁর অপরাপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কোনো সুযোগ 
নেই। -সম্পাদক 

[২৬] সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১। 


১৯ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


১১০০৯ 5৮৩ 4959 কব ৮তা)শা পে গা ৯ ৩৬৩ এ 95 ৭৩১০৪ 
০০০৩ পপ] ও ৬১0 ঝ|। 0১) 5 ৩ এ। ৬৮ | ৭955 দ্সুগাও 
(2০০ ৮০৮ 1০:00 পা এ লিও ৫০ ৩ ১৬৭] ০৪) (৫৯০ 
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১৫। এ সংক্রান্ত আল্লাহর (আরো) বাণী: “রহমান আরশের উপরে উঠেছেন।”২ 
আল্লাহর বাণী: “ তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ তার থেকে যিনি আসমানে 
রয়েছেন ।”২৮ নাবী স্বল্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “ হে আমাদের রব 
যিনি আসমানে আছেন, আপনার নাম পবিত্র হয়েছে ।” তিনি দাসীকে বললেন: 
“আল্লাহ কোথায়?” তখন সে বলল: “আকাশের উপরে”। আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: “তাকে মুক্ত করে দাও, কেননা সে 
মু'মিনাহ জৌমানদার)।” ইমাম মুসলিম, মালিক ইবনু আনাসসহ অন্যান্য 
ইমামগণ উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। 


ও 4৮ দি এ 2১৩ 1 ৮5) ০০৯ ৮3 আত || এতে জে ০৪৪ 
00 পে ২৪। ০৬ 1৩৯১৪ ৪৪৪০৭ ০৪ তি] 1০155 ০৯১ 
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(০ ১৪ ৪৩ ৬৭৪১ ৮৫ ৮৫৪।” :০58 0৮০৩ এ এ ৪৮ 


১৬। হুচ্থাইন (যিনি সাহাবী ইমরানের পিতা, যখন তিনি মুশরিক ছিলেন তখন) 
নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন: “তুমি কতজন ইলাহের 
ইবাদাত কর?” তিনি জবাবে বলেছিলেন: “সাতজন, ছয়জন জমীনে আর 
একজন আকাশের উপর ।” তখন আল্লাহর নাবী ছু্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমার ভয় ও আশা কার জন্য হয়ে থাকে?” তিনি বললেন: 
“যিনি আকাশের উপরে থাকেন ।” তখন রসুল হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


[২৭] সূরা ত্ৃহা, আয়াত: €। 
[২৮] সুরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬। 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


বললেন: “তুমি আকাশের উপর যিনি রয়েছেন তারই ইবাদাত কর আর বাকী 
ছয়জনকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে দু'টি দু'আ শিখিয়ে দেব।” এরপর 
(ইমরানের পিতা) হুগ্থাইন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসূল হ্ুল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দেন: “তুমি বল: হে আল্লাহ, আমাকে 
সৎ পথের নির্দেশনা দিন আর নফসের অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা 
করেন ৮২৯ 


:০৯]| অর এ »০গিও ও ক এ ০০ ভা ০৮১৬ ৩ এ জি 
শপ & ৮6৫11০৬৯৪৯৩ ০৯১৫ ০৪-ল*পহ শা 


১৭। নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবীগণের ব্যাপারে পূর্ববর্তী 
কিতাব সমূহের বর্ণনা হতে যা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে: তারা জমীনে 
সাজদা করবে আর বিশ্বাস করবে যে তাদের ইলাহ আকাশের উপর রয়েছেন। 


গো] পতি ও ৬ 91) 0 ০ আল» ৪ ভা 01 বল ও ১৪১ ৬5১৪ 
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১৮। ইমাম আবু দাউদ তা সুনানে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ নিশ্চয় এক আকাশ হতে অন্য আকাশের মধ্যে এত এত 
পথের দূরত্ব ...” তিনি রসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একথা পর্যন্ত 
বর্ণনা করেছেন: “এর উপরে রয়েছে “আরশ । আর মহা পবিভ্র আল্লাহ এ আরশের 
উপরে রয়েছেন ।” 


1১০১০১ ৮০9 4৭559 এ ০ ৮৫৯৯১ এন] শেলী তি আসি ৪5 
এ] 9 বতও ৪29 ১9০১১] 


[২৯] যঈফ: সুনানুত তিরমিযী, হা/৩৪৮৩। 


২১ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


১৯। এই বর্ণনা ও অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনাসমূহ বর্ণনা ও গ্রহণের ব্যাপারে 
পূর্ববর্তীগণ (সালাফ) সম্মিলিত একমত্য পোষণ করেছেন । তারা এটার ব্যাপারে 
কোন প্রত্যাখ্যানমূলক দলীল, অপব্যাখ্যা, সাদৃশ্যতা বা দৃষ্টান্ত পেশ করেননি । 
তা ৬ থা ৯ | ৩৪ 0৪:02 | এ৯১ ০০ ০২ এ০ (০) এ 
৯৯ ৮05 ০4৬৮ টি এল 208 5 ০ [5 খা কও 
০৬ 1৯০1৫ ০শ ৮০৫ এ এাডীখাও 154 ৩৮৪) ০০৪৬৯ 


২০। ইমাম মালিক ইবনু আনাসকে (৪"স্) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: হে আবু 
আব্দির রহমান, “রহমান আরশের উপরে উঠেছেন”৩০। তিনি কিভাবে 
উঠেছেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন: “ইস্তিওয়া (উপরে উঠা) জ্ঞাত বিষয় । তবে 
এর প্রকৃতি বোধগম্য নয়। এ ব্যাপারে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে 
প্রশ্ন করা বিদআত। এরপর মালিক €তস্ট) আদেশ দিলে তাকে 
(জিজ্ঞেসকারীকে) সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়। 


[৩০] সুরা ত্হা, আয়াত: ৫। 


২২ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


হি ১458) 873৫3] 135 ৫91 (5715 এ টা] 7 )0)৫ 


আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে তিনি স্থীয় প্রাচীন কথার 
দ্বারা কথা বলেন 


১৮ গজ ৩৮ এ কপি 5 0১৩ এ বাঁ গেট | ০৪৩ ৩৭৪ ঞ॥ (১৩ 
4 ০5/৩ এীতিড 5০103 ১৪৪ ৩০ এত (১৬ ৬ ভিকিগি এলি এ 
433 »১৩ ৩৮ এ ৩১ ০০৪ ১৬৭] 


২১। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে তিনি স্বীয় প্রাচীন কথার দ্বারা কথা 
বলেন, তিনি তীর সৃষ্ট মাখলুকের মধ্য হতে যতটুকু ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা তা শ্রবণ 
করান। (যেমন) মুসা আলাইহিস সালাম কোন মাধ্যম ছাড়াই তা শুনেছেন, 
জিবরীল আলাইহিস সালামও তা শুনেছেন এবং ফেরেশতা ও রসূলদের মধ্য 
হতে তারাও শুনেছেন যাদেরকে আল্লাহ অনুমতি প্রদান করেছিলেন। 


| 00 543933৮6০১৩ ০০৬৩০ ৪ থা ও ১০৯] ৮ এপি শাও 
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২২। এছাড়াও আল্লাহ ক্য়ামাতের দিন বান্দার সাথে কথা বলবেন এবং তারাও 
আল্লাহর সাথে কথা বলবে এবং আল্লাহ অনুমতি দিবেন, ফলে তারা তার সাক্ষাৎ 
লাভ করবে (দর্শন লাভ করবে) । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: 


[৩১] অর্থাৎ কথা বলা তাঁর প্রাচীন গুণ । সেটা দিয়ে তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন। 
আল্লাহর কোনো গুণই নতুন নয়। কোনো গুণেই তিনি নতুন করে গুণান্বিত 
হয়েছেন এমন নয়, তবে সে গুণ অনুসারে যখন ইচ্ছা সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটান । 
যেমন কথা বলা তাঁর প্রাচীন গুণ, তবে তিনি প্রাচীনকালে যেমন কথা বলেছেন 
এখনও তিনি কথা বলেন । তাঁর বক্তব্যের আগ-পিছ আছে । আগে তিনি আদমের 
সাথে কথা বলেছেন, পরে মুসার সাথে, পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে, এখনও ফিরিশতাদের সাথে । এভাবে মহান আল্লাহ কথা 
বলেন। এটাকেই বলা হয়, গুণান্বিত হওয়ার দিক থেকে প্রাটীন তবে আল্লাহর 
কাছ থেকে আসার দিক থেকে নবীন । -সম্পাদক 


২৩ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৩০০৩৬ এ৩৯ 
“আর আল্লাহ মূসার সাথে নিশ্চিতভাবেই কথা বলেছেন”, 
(5১45 ভা ১০৪ গত এল ভ) ০ 0 ২৬৮ ০৪৪ 
[1££ :-11] 


এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো বলেন: “হে মুসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের 
মধ্য হতে বাছাই করে নিয়েছি আমার পক্ষ হতে রিসালাত ও কথা বলার 
মাধ্যমেগত্ও। 
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[০:55] 2082১45০০৯৮ ড৪ 


মহান আল্লাহ আরো বলেন: “(রসূলদের মধ্যে এমন রয়েছে) যাদের সাথে আল্লাহ 
কথা বলেছেন”৩৪। 
১০৬ একতা কসর এ অএ্র,৩৩০৩৯ ০৮ ৩৪০ 


[০1 


মহান আল্লাহ আরো বলেন: “কোন মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ 
তার সাথে অহী অথবা অন্তরায় ব্যতিত কথা বলবেন”৩। 


৯90-56 ঞঠ উভ% $ ৩৪৮5৩ (৯ 1০৬৮ ০৪৪ 
[111 :৮] টে ০৫৫ 


[৩২] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪। 
[৩৩] সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৪৪। 
[৩৪] সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৩। 
[৩৫] সুরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫১। 


২৪ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


মহান আল্লাহ আরো বলেন: “যখনই মুসা এখানে আসল, তখনই তাকে ডেকে 
বলা হল, হে মুসা, নিশ্চয় আমিই তোমার রব । সুতরাং তুমি তোমার জুতাদয় 
খুলে ফেল, 28771777758 | 


0৪৮ 0 9 85901 ০] ক ওিবিঝ্ত ডেট :০৬৫০ এড 
.481 ০৯ ১১৯1১১৯ 


নেই তাই তুমি আমারই ইবাদাত কর”তখ। আর একথা বলা একমাত্র আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কারোর জন্য জায়েয হতে পারে নাত৮। 


এটা ০১০ শে ৬9801155912” এ ঝ। ৬৯০ ১১াশি ও ঝা এ এও৪ 
৮:০3 এ এআ এত জে ০ ০১ ০১ এ পজ। 


২৩। আব্দুল্লাহ ইবনে মার্সউদ রদিইয়াল্লাহু “আনহু বলেন: “যখন আল্লাহ 
তা'আলা অহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আকাশের অধিবাসীরা তা শুনতে 
পায়।” তিনি রসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটা বর্ণনা করেন। 


40 ১২০৪) :0 এ শও এ ঝআ এপ ভু] ৩৪ শপ ও: ঝ]] চি ৪০৪ 
(১5 ০০৫ ০ এপ ০০ 6১ ১০৪ ১৪৮ ০ ক 0৯ ৬৯৩ 
১৬] এ ১৪৩০ ফস 453669৬৪05৬] 0:95 ৩৭ ৬৯০৪ 


২৪। আবদুল্লাহ বিন উনাইস রদিইয়াল্লাহু “আনহু নাবী দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে ক্রিয়ামতের দিন 
একত্রিত করবেন নগ্নপদ, উলঙ্গ এবং এমন অবস্থায় যে অবস্থায় তার সাথে আর 


[৩৬] সূরা ত্বহা, আয়াত: ১১-১২। 
[৩৭] সূরা ত্বহা, আয়াত: ১৪। 


[৩৮] অর্থাৎ যারা আল্লাহর বাণী অস্বীকার করে, তারা হয়ত বলতে পারে যে, গাছ 
বলেছে, তাই তিনি তাদের সে সন্দেহ দূর করে দিলেন; কারণ গাছ এ দাবী করতে 
পারে না যে, আমিই আল্লাহ.. | -সম্পাদক 


২৫ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


কোন কিছু থাকবে না। এর পরে তিনি স্বশব্দে ডেকে বলবেন: আমিই মালিক, 
আমিই সবচেয়ে ভালো প্রতিদান দানকারী । তার এই কথা যারা কাছে রয়েছে 
তারা যেমন শুনতে পাবে, যারা দূরে রয়েছে তারাও তেমনি শুনতে পাবে । বিভিন্ন 
ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী €তস্*) এই হাদীছকে 
শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 


2১1১0515608 এও ১০ ০ 8৩0১০ এপ এপিঞ 01৬ ০৭ ৪9 
3১১০০ ৮৮৮ ০এলর এ 0৬৬ ০০০০ ৬৭ ৮৪০৮ জ৬উ এস ও 
০০0৬৩ ০০৪ এ] ০০৪ ০৭০৮৪ ৩৪৪ 07:00 তা 9৮ 54০৬০ ১ 
৮১ ০৬] ৬ ভা এ[$ ০৩ চর ও 3! ভি ৩২2 ০০৯ 0৮০৩ ৪ 

৮০৪ ৪০৮১৩ ০১” :5ও 2৬৫৯১ (৯৩ী তশা 


২৫ । কিছু কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে মুসা আলাইহিস সালাম যখন রাতে উপনীত 
হলেন এবং তিনি আগুন দেখতে পেলেন যা তাকে শংকিত করেছিল এবং তিনি 
ভয়ও পেয়েছিলেন তখন আল্লাহ বললেন: হে মুসা তখন তিনি দ্রুত জবাব দিলেন 
কথাবার্তার উদ্দেশ্যে, তিনি বললেন: লাব্বাইক! লাব্বাইক! এরপরে তিনি আরো 
বললেন: আমি আপনার শব্দ শুনতে পাচ্ছি কিন্ত আমি আপনার অবস্থান দেখতে 
পাচ্ছি না। আপনি কোথায়? তখন আল্লাহ বললেন: আমি তোমার উপরে , তোমার 
সামনে, তোমার ডানে এবং তোমার বামে । তখন মুসা আলাইহিস সালাম জানতে 
পারলেন যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গুণ হতে পারে না। তখন মুসা 
আলাইহিস সালাম বললেন: “হে আমার প্রভু, আপনি অনুরূপই । আমি কি 
আপনার কথা শুনছি নাকি আপনার কোন রসূলের কথা শুনছি?” তখন আল্লাহ 
বললেন: তুমি আমার কথাই শুনছো'৩১। 


[৩৯] এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা। এর দ্বারা আকীদায় দলীল নেয়া হয় না। সাধারণত যা 
দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না, তবে অনেক সময় তা দিয়ে মূল দলীলের জন্য সামান্য 
সহযোগিতা নেয়া হয় । সুতরাং কেউ যেন মনে না করে যে আমরা ইসরাঈলী বর্ণনা দিয়ে 
দলীল গ্রহণ করি। 
দ্বিতীয়ত, এ ভাষ্যে আসা “আমি তোমার উপরে, তোমার সামনে, তোমার ডানে এবং 
তোমার বামে” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের নিকটে 


২৬ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


|| ১৫ ৩7। 
১ ক] আ্ড ৬৯৪ এ 0 এপাশ ক 0৩ ০৭৩ এএ (৬ 01০ 
এ ৩৮3 (৮1 এ এ ৩০ 53 03355 পিশি। এপ ১৪ ৩৪০] 4০৪ 
১০৪ 41১৫ এ৫ ০১৬৯০ ০৪৪ ৩) এগ ০৮ ০৬৬ ০৮১৮০৯ 4৪৮ আ 


২৬ । কুরআন আল্লাহর কালাম (কথা) । পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালামের 
অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এটা আল্লাহর সুস্পষ্ট কিতাব, তার শক্ত রজ্জু, তার সরল-সুদৃঢ় 
পথ । আর এটা সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালকের কাছ থেকে আসা নাধিলকৃত, যা 
বিশ্বস্ত রুহ (জিবরীল আমীন) নিয়ে এসেছিলেন আর এটা নাধিল হয়েছে রসূলদের 
নেতা (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অন্তরে স্পষ্ট আরবী ভাষায় । 
এটা নাধিলকৃত (আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কথা), তবে মাখলুক্‌ (সৃষ্ট) নয় । 
কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে আর তার কাছেই ফিরে যাবো । 


0153 40 44১০) ৭১5 ৬০ ০৮4৩৪ ১০০৮৪ ০০৪ ৪ ০০১৪৩ ১৮ ৯৯৪ 
১৪০ 2০০৯৫ ১৬০ ০৮৪৮৪ প)শীও ও ০94 ০০৬৯ ১৯৪ ০১০ 
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ভাঁও ৮াও প৬ও ০০৮৪ ৪ ৯ও 
২৭। আর এতে রয়েছে দ্যর্থহীন সুরা সমূহ, সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, হরফ ও 


শব্দাবলী, যে ব্যক্তি নির্ভুলভাবে এটা পাঠ করবে তার জন্য প্রতিটি হরফে দশটি 
ছওয়াব রয়েছে । কুরআনের শেষ ও শুরু রয়েছে, কতিপয় পারা ও অংশ রয়েছে। 


বুঝানো; যা কুরআনের আয়াতেও এসেছে। অর্থাৎ মুসা, আমি তোমার নিকটে , তোমাকে 
দেখছি, তুমি আমার থেকে গোপন নও | তোমার ডান, বাম, উপর ও নিচ সবই আমার 
জ্ঞানের আওতায় । সুতরাং মহান আল্লাহ আরশের উপরে থাকার সাথে এর কোনো বিরোধ 
নেই। -সম্পাদক 

[৪০] দ্বহীহ: সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪০৪৯ 


২৭ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


মুখে এটার তেলাওয়াত করা হয় কিন্তু অন্তরে তা সংরক্ষিত থাকে । কানে শ্রবণ 
করা হয়, আর মান্বহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ । এতে রয়েছে মুহকাম ও মুতাশাবিহ, 
নাসিখ ও মানসুখ, খান্ধ ও “আম, আমর ও নাহী। 


[৫:০9] ক ১০৪৮৩ 55336০55455 ১5০৮2 


“এই কুরআনে সামনে বা পিছন থেকে কোন বাতিল কথন ঢুকতে পারে না, 
(কেননা এটা) প্রশংসিত মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে টাটা 


১০৮৮8০503৩৮ 509৬5 এইড 1৪০ এ৯১ 
[//:৮১০১0] টিানিন্াের 


মহান আল্লাহ আরো বলেন: “বল, সমস্ত জিন ও ইনসান একত্রিত হয়ে যদি চেষ্টা 
করে যে, তারা এই কুরআনের ন্যায় কোন গ্রন্থ নিয়ে আসবে, তবে তারা সেটা 
করতে সক্ষম হবে না, যদিও তারা (এক্ষেত্রে) একে অপরের সহযোগী হয়” । 


716১ এ 195 ০৫ এ এড ৬৭] ০] ০15৯ ১৯০ 
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[7৭:৮8] 54057453984 595575%1 


২৮। আর এটাই সেই আরবী কিতাব যার ব্যাপারে কাফেররা বলেছিল: “এই 
কুরআনের ব্যাপারে আমরা কখনোই ঈমান আনবো নাশ» । তাদের কেউ কেউ 
বলেছিল: “এটা মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই না”5৪। যার জবাবে আল্লাহ 


[৪১] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪২ । 
[৪২] সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮। 
[৪৩] সূরা সাবা, আয়াত: ৩১। 


[88] সূরা আল-মুদ্দাছছির, আয়াত: ২৫। 


২৮ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: “অচিরেই আমি তাকে (যে এমন কথা বলে) 
সাব্ারে প্রবেশ করাবো”৪৫। তাদের কেউ কেউ আরো বলেছিল: এটা কবিতা । 
তখন আল্লাহ এর জবাবে বলেছিলেন: “আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি । আর 
কবিতা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। কেননা এটা শুধুমাত্র সুস্পষ্ট কুরআন ও 
যিকর”৪৬। 


২৩৫1৯ ৩১০৩1 ৩19 3 ৬] ফি ও 0 05 আচ ০০৪ না নি বু ও & 
০০৪ 41:০3 ৭৩ ০ ৬ ০ আঠা ১০০৮১ ৩৮৫ ৯১ ৬এ। এ১এ। 


যেহেতু আল্লাহ (কুরআনের) কবিতা হওয়াকে অস্বীকার করেছেন আর এটাকে 
আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না যে, কুরআনই হচ্ছে সেই আরবী কিতাব যা 
শব্দাবলী, হরফ ও আয়াত সমূহের সামষ্টির নাম । কেননা যদি অনুরূপ কিছু না 
হত, তাহলে কেউই বলতো না যে এটা কবিতা্গ। 


9 4১5০551৮2৯6 46555 ২284-98৯ 24২৪ ০০ 99৪ 
[1:55] দ্401১5০৫ল৪5৫% 


২৯। আল্লাহ বলেন: “আর যদি আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, সে 
ব্যাপারে তুমি কোন সন্দেহে নিপতিত থাক, তবে কুরআনের অনুরূপ একটি সুরা 
নিয়ে আস । আর আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের সকল স্বাক্ষীদেরকে ডেকে নাও ।”৪৮ 


01০ 3৪ 5৯ ৮ ০-৪ ঢ এই ০৬৩৮১০০৭৫0১ 3 


[৪৫] সূরা আল-মুদ্দাছছির, আয়াত: ২৬। 

[৪৬] সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৬৯। 

[8৭] অর্থাৎ যদি সেটি আরবী শব্দ, বর্ণ, আয়াত না হতো তাহলে তারা সেটাকে কবিতা 
বলতো না। তারা সে জিনিসকেই কবিতা বলে যা আরবী ভাষায়, বর্ণ ও শব্দ 
বিশিষ্ট হয়। সুতরাং যারা কুরআনকে আরবী ভাষার শব্দ ও বর্ণে বিশ্বাস করবে না, 

1৪৮] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩। 


২৯ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


আর যার প্রকৃতি সম্পর্কে তারা (কাফেররা) জানে না বা যা তাদের বোধগম্য নয় 
তা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করাটা সঠিক হতো না। 


৩০ ৩ 


ওর্জ নগর 5০ এ 3 5৫ 3 25 9$ ৬ ০৬৪ 
7 25453 20 225 রন 


৩০। আল্লাহ বলেন: “আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে 
তেলাওয়াত করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাত প্রত্যাশী নয় তারা বলে এই 
কুরআন বাদে অন্য কুরআন নিয়ে আস অথবা একে পরিবর্তন কর। তখন তুমি 
বলে দাও, আমার পক্ষ থেকে এটাকে পরিবর্তন করার অধিকার আমার নেই”৪৯। 


(৮৪১৩ এত থা ০৪৭ ৬৯ 0৪] 0 
সুতরাং এটা সাব্যস্ত হল যে, কুরআন হচ্ছে এ সমস্ত আয়াত যা তাদেরকে 
তেলাওয়াত করে শুনানো হয়। 

[€৭:৮০০০] ধনুর 39৩০ 9542 ৩ ০ ত্য 0৪ 
62:20), নিত 2১৫ 8982৯) গে তা 

০4৫১ এপ 00৭ -৬%:০9]] 
৩১। আল্লাহ বলেন: “বরং এটা হচ্ছে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের 
অন্তরে থাকা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ”৫ত। কসম করে আল্লাহ আরো বলেন: “নিশ্চয় 


এটা সম্মানিত কুরআন । যা গোপন-সুরক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ । যাকে পবিভ্রগণ 
ব্যতিত কেউই স্পর্শ করে নাশ৫। 


[৪৯] সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৫। 
[৫০] সূরা আল-আনবুীবৃত, আয়াত: ৪৯। 
[৫১] সূরা আল-ওয়াব্িয়াহ, আয়াত: ৭৭-৭৯। 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


০9191017150] কটি উ250 ৯1 0৮৮] হট ৮ ৪ 
252৯0] ৮১৪০০১০১৯৯০ ০2৩৪৪ ৪ 


৩২। আল্লাহ আরো বলেন: “কাফ-হা-ইয়া-আইন-দ্বাদ”ৎ২, “হা-মীম, “আইন, 
সীন, কাফ”€৩। আর উনত্রিশটি সুরার শুরু করেছেন “হরফে মুকার্তআত এর 
মাধ্যমে । 


০০ এত ৪০ একি এও ২০০) 0০5] 55 ০০) ৯০৩ এ ক এ ভা ৪৪ 
৯০৮ ৬২১৩ (২ ০৪০৯ এ এও এও ০স্৩ এ ০৯০ ০০৬ 


৩৩। রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে 
কুরআন পাঠ করে তার জন্য প্রতি হরফে দশটি ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি 
কুরআন পাঠে ভুল করে তার জন্য প্রতি হরফে একটি করে ছওয়াব রয়েছে”। 
হাদীছটি দ্বহীহ। 


21 ৬৪০৮ ০৯৪৪ ও 005 05501990 ১০০03 ৪১৩০ এ ০৪৪ 
0491835০১09 পিউ) 3৪ 36০ 


৩৪। নাবী হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা কুরআন পাঠ কর, 
এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের আগেই, যারা কুরআনের হরফগ্লোকে তীরের 
ন্যায় সোজা ও দৃঢ় করবে (তাজভীদ আদায়ে বাড়াবাড়ি করবে), কিন্তু কুরআন 


[৫২] সুরা মারইয়াম, আয়াত: ১। 

[৫৩] সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১-২। 

[৫৪] হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল, যদিও ইবনে কুদামাহ হাদীছটিকে দ্বহীহ বলেছেন। 
হাদীছটির বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে, ত্বরানী তার আওসাত গ্রন্থে 
(হা/৭৫৭৪) ইবনে মাসউদ (রদিইয়াল্লাহু “আনহু) থেকে কাছাকাছি শব্দের হাদীছ 
নিয়ে এসেছেন এবং হায়ছুমী তার মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (হা/১১৬৫৫) বর্ণনা 
করে বলেছেন, যে হাদীছের সানাদে নাহশাল নামক একজন রাবী রয়েছেন আর 
সে মাতরুক। 


৩১ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 
তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এর প্রতিদান বা বিনিময়ের জন্য 
তাড়াহুড়া করবে, আখিরাত পর্যন্ত) বিলম্ব করবে না”৫৫। 
০ ১৮ ০৮ জা অপ ভি ০০৪ ৯৬৩ ঝ। ৬৯১ ০৯৮ ০৩ জা 9৪ 
827 
৩৫ । আবু বকর ও উমার (রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন: “কুরআনের কিছু 


সাথে তেলাওয়াত করা অধিক পছন্দনীয়”৫৬। 


6445 43 25 ০১১ 4০০ ১১৯০১ ০5 ০০ 4৪ 481 ১ ৪ ৪9 

৩৬ | আলী (রদ্রিইয়াল্লাহু “আনহু) বলেন: “কুরআনের কোন একটি হরফকে 
অস্বীকার করবে, সে পুরো কুরআনকেই অস্বীকার করল”ৎখ। 

4১৪৯২৪৭৮৯৩৪ ঠাও 01201 ১৬০ ০৬ ৬ ০১৯] এও 


৩৭। মুসলিমরা কুরআনের সুরা, আয়াত, শব্দ ও হরফসমূহ গণনার ব্যাপারে 
একমত্য পোষণ করেছেন। 


১. 5515 জা 92১৬ 0192] ০০০০৯ ০৯ 0 ০৪ ০৪ -১৯৬৩ 

০১৪০৮ 40৬ 2৮ ২৯০৮ 14৯ 5 ০১৩ না ৬ এ 
৩৮। আর মুসলিমদের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, যে ব্যক্তি 
কুরআনের কোনো একটি সূরা, আয়াত, শব্দ বা হরফকে অস্বীকার করবে সে 


সকলের একমত্যেই কাফের ৷ আর এটি কুরআন হরফ বা বর্ণের সমষ্টি হওয়ার 
ব্যাপারে অকাট্য দলীল। 


[৫৫] দ্বহীহ: সুনানু আবী দাউদ, হা/৮৩০, মুসনাদু আহমাদ, হা/১৫২৭৩, শু'আবুল 
ঈমান, হা/২৩৯৯। 


[৫৬] যঈফ জিদ্দান-খুবই দুর্বল আছার। 
[৫৭] দ্বহীহ: মুদ্বান্নাফু ইবনি আবী শায়বাহ, হা/৩০১০৯। 


৩২ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৫1 1% 129 ৩০০ ৪০ 
বিয়ামাতের দিন মুমিনগণ কর্তৃক তাদের রবের দর্শন 


(৮৯১৬০ ৪০৩ ও ১ 55১ ০৯০৪৯] ৬৮] 0% ৫৮ এস 5০ 
০১৯৩৪ ৮৫৯1559 45993989 


৩৯ । মুমিনগণ তাদের রবকে আখিরাতে স্বচক্ষে দেখবে এবং তার সাথে সাক্ষাত 
করবে। 


[11:21] 29050 ৫1685655515৯ :এ০৩ ঞ 0৪ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: “মুখসমূহ সেদিন সুশোভিত হবে এবং তারা তাদের 
রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে”৫৮। 


[1০:৩০১৪০১০] (8৮৮4558৮58৯ :এ০ ০ 
আল্লাহ আরো বলেন: “কখনো নয়, সেদিন তারা অবশ্যই তাদের রব থেকে 
পর্দার আড়ালে থাকবে” 

০০০১] ৭৮ 3 4598০02০৯10 ৭১৪৮] ০৬ এ এএএএ ভি ৮৯৪ 
০৪০১ ৩৫ ৩৮ ১] 


৪০। যখন তাদেরকে পর্দার আড়ালে অসন্তুষ্টির অবস্থায় রাখা হবে, তখন এটা 
ইঙ্গিত করে যে, মুমিনগণ আল্লাহকে দেখবে সন্তুষ্টির অবস্থায় । তা না হলে 
উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না। 


[৫৮] সূরা ব্িয়ামাহ, আয়াত: ২২-২৩। 
[৫৯] সূরা মুত্বফফিফীন , আয়াত: ১৫। 


৩৩ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৩ ওত শৈ৯০ ৬২১৬ (এ) ও ০৯৬৩ 


৪১। নাবী হ্ল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “অচিরেই তোমরা 
তোমাদের রবকে দেখবে, যেভাবে তোমরা এই চাদকে দেখতে পাচ্ছ। তাকে 
দেখার ক্ষেত্রে তোমরা কোন ভীড়ের সম্মুখীন হবে না”৬০। হাদিছটি দ্বহীহ 
মুত্তাফাক্‌ 'আলাইহি। 


১১ এ 4০৪ ১ চর আআ ০৮ ০১৪ ০ 5590৩ 4590 কি 1১3 
, ১) 


৪২। এখানে দেখার সাথে দেখার তুলনা করা হয়েছে, দৃষ্ট বস্তুর সাথে তুলনা 
করা হয়নি; কেননা আল্লাহ তা'আলার কোন সদৃশ বা অনুরূপ কিছু নেই। 


[৬০] দ্বহীহ বুখারী, হা/৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৬ , মুসলিম, হা/১৩২০, 
সুনানু আবী দাউদ, হা/৪৭২৯, সুনানুত তিরমিজী, হা/২৫৫১, ২৫৫৪, সুনানু 
ইবনি মাজাহ, হা/১৭৭, মুসনাদু আহমাদ, হা/১৮৭০৮, ১৮৭২৩ ও ১৮৭২৬ । 


৩৪ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


১১15 ০০ 


ফয়সালা ও তাকদীর র 
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৪৩। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হচ্ছে তিনি যা ইচ্ছা তাই 
করেন। কোন কিছুই তার ইচ্ছার বিপরীতে হতে পারে না। কোন কিছু তার 
চাওয়ার বাইরে যেতে পারে না। সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তার তাবৃদীর থেকে 
মুক্ত নয়। কোন কিছুই তার পরিচালনা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে না। (আল্লাহর) 
নির্ধারিত তাকৃদীর থেকে পলায়নের কোন উপায় নেই এবং কোন কিছুই লাওহে 
মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা অতিক্রম করবে না। সৃষ্টি জগতের অধিবাসীরা 
যা করবে সে ব্যাপারে তিনি ইচ্ছা পোষণ করেছেন, যদি তিনি তাদেরকে বিরত 
রাখতেন তবে তারা এর বিপরীত করতে পারতো না। যদি তিনি চাইতেন যে 
সৃষ্টি জগত ও তাদের কর্মকান্ডগুলো সৃষ্টি করেছেন, তাদের রিযিক ও অন্তিম 
সময়কে ধার্য করে দিয়েছেন। যাকে খুশি তিনি স্বীয় রহমতে হেদায়াত প্রদান 
করেন । আর যাকে খুশি তিনি স্বীয় হিকমাতের কারণে পথচ্যুত করেন। 


1০5 ০2৮ পচ 
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৩৫ 


লুম'আতুল ই'তিবব্দ 
আল্লাহ বলেন: “তিনি (আল্লাহ) যা করেন সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে 
না। বরং বোন্দাদেরকে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে”৬। 

[€৭:০০20] 9354525556৯ :এ০৩ 4৬ 
আল্লাহ আরো বলেন: “নিশ্চয় আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট পরিমাণে”৬। 
359৯: 93 


আল্লাহ আরো বলেন: “তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তার তাব্ন্দীর নির্ধারণ 
করেছেন”৬৩। 


0 কা 
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[+1:4১০]]] চা 


আল্লাহ আরো বলেন: “জমীনে ও তোমাদের অন্তরে এমন কোন বিপদ আপতিত 
হয় না, যা ইতোপূর্বেই আমি কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি”৬০। 


[4534590240০ ইপওস্অঞ্ ১৫০৩৯ 2৪৩৩ 49১ 
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আল্লাহ আরো বলেন: “সুতরাং আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান, তার 
বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে পথচ্যত করতে চান তার 
বক্ষকে সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেনা৬৫। 


[৬১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৩। 

[৬২] সূরা কৃমার, আয়াত: ৪৯। 

[৬৩] সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ০২। 
[৬৪] সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২২। 
[৬৫] সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১২৫। 


৩৬ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 
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8৪ । ইবনু উমার (রদিইয়াল্লাহু “আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, জিবরীল আলাইহিস 
সালাম নাবী স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: ঈমান কী? 
তিনি বললেন: তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, ফেরেশতাদের উপর, 


কিতাবসমূহের উপর, রসুলগণের উপর, আখিরাতের উপর এবং তাকৃদীরের 
ভালো-মন্দের উপর । তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন: আপনি সত্য 


বলেছেনা৬৬। হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। 


০১০৪০1০3০৮৪ ০০৯ ১১০ শা (9 এ ক এ এড 


৪৫। নাবী দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমি ঈমান এনেছি 
তাকৃদীরের ভালো-মন্দ ও মিষ্টতা-তিক্ততার উপর*৬খ। 


ও 4৫ ৪১৩ ৪৩ ০: ০৮৯ এ ৬-এ] 3 এ এ এত আনা ৮৬১ ০৯৪ 
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[৬৬] দ্বহীহ মুসলিম হা/৮, দ্বহীহ বুখারী, হা/৫০, সুনানু আবী দাউদ, হা/৪৬৯৫, 
সুনানুন নাসাঈ, হা/৪৯৯০, সুনানুত তিরমিযী, হা/২৬১০, সুনানু ইবনি মাজাহ, 
হা/৬৩। 


[৬৭] যঈফ: কানযুল উম্মাল, হাকিম ফি মারিফাতিল উলুমিল হাদীছ 


৩৭ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৪৬। নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতরের কুনূতে পড়া দু'আ, যে 
দু'আ তিনি হাসান ইবনু আলীকে শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল : “আর আপনি 
আমাকে রক্ষা করুন আপনার করা ফয়সালার অমঙ্গল থেকে”৬প। 


31 41519 ৮৮19০০০5এ এ 0 ২ 59433 এ ৮৮০৩ ০৯৯০) 
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৪৭। তবে আল্লাহর ফয়সালা ও তাবৃদীরকে আমরা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ 
অমান্য করার ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে কোন দলীল হিসেবে বিবেচনা করি না। 
বরং এটা আবশ্যক যে আমরা (এ ব্যাপারে) ঈমান আনব । আমরা জানি যে, 
আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দলীল রয়েছে কিতাব নাযিল করা ও রসূলদের 
প্রেরণের পরে । 


৮০৫ 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন: “এটা একারণে যে, যেন মানুষের কাছে রসূলদের 
(আগমনের) পরে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন দলীল না থাকে”১৯। 


৯49 ০45015 ০০০ শি এ! ও ৮৩ এ৬পি এস ০০০9 
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৪৮। আমরা আরো জানি যে, মহা-পবিভ্র আল্লাহ শুধুমাত্র কোন কাজ করতে 
অথবা ছেড়ে দিতে সক্ষম ব্যক্তিকেই (উক্ত) কাজের আদেশ অথবা নিষেধ 


করেন। তিনি কাউকেই তার অবাধ্যতার ব্যাপারে জবরদপ্তি করেননি এবং 
কাউকেই তার আনুগত্য পরিত্যাগে বাধ্য করেননি । 


[৬৮] ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/১৭২৩, আবু দাউদ হা/১৪২৫-১৪২৬, তিরমিযী 
হা/৪৬৪, ইবনে মাজাহ হা/১১৭৮ 


[৬৯] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫ । 


৩৮ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


[1%4:5১2] 15593120464 :এ এ ঞ ০৪ 


আল্লাহ বলেন: “কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে 
দেন না”৭০। 


[17 এআর হওক 9৮ তা 
আল্লাহ বলেন: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর”৭॥। 
[)+:০৩] 57133৬525৩৯ :এ/০ ০৪১ 


আল্লাহ আরো বলেন: “আজকে প্রতিটি ব্যক্তিকেই সে যা অর্জন করেছে সেটা 
অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে, (এক্ষেত্রে) আজকে কোন জুলুম নেই”৭২। 
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৪৯। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, বান্দার নিজের কর্মের ও অর্জনের প্রতিদান 
ভালো হলে ছওয়াবের মাধ্যমে আর মন্দ হলে শাস্তির মাধ্যমে দেয়া হবে । আর 
এটা আল্লাহর ফয়সালা ও তাকৃদীর অনুযায়ী সংঘটিত হবেই । 


[৭০] সূরা আল-বাব্বারা, আয়াত: ২৮৬ । 
[৭১] সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬। 
[৭২] সুরা গাফির (মু'মিন), আয়াত: ১৭। 


৩৯ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 
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ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজ 
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৫০ । আর ঈমান হচ্ছে মুখে বলা, (ইসলামের) রুকনগুলোকে “আমলে পরিণত 
করা এবং অন্তরে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার নাম । (যা) আনুগত্যের মাধ্যমে বাড়ে 
এবং অবাধ্যতার (পাপের) কারণে কমে । 


20210 ০782 স্পিড টির, 9৬ এ)| ৪ 
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৫১। আল্লাহ তা'আলা বলেন: “আর তাদেরকে শুধুমাত্র এ আদেশই দেয়া হয়েছে 
যে, তারা যেন দীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা বজায় রেখে আল্লাহর ইবাদাত করে, 
ছুলাত ব্বায়েম করে এবং যাকাত দেয় আর এটাই যথার্থ দীন”৭৩। 


৩০ এও 5] পএ১ ৪১০০] 9১ 59 ০১৩1৪ ৬৩ | ৮০০ ০৯ 
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আল্লাহ এখানে আল্লাহর ইবাদাত, অন্তরের একনিষ্টতা, ছ্বলাত কায়েম করা ও 
যাকাত আদায় করার প্রত্যেকটিকেই দীনের অংশ বানিয়েছেন । 


32901 ০০ ১৭14৮৮1১০৭০ এ এ! এ1 012৬5 
[৭৩] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ০৫। 


8০ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৫২। রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ঈমানের রয়েছে সত্তরের 
কিছু বেশী শাখা-প্রশাখা, এর সর্বোচ্চ শাখাটি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত 
ইলাহ নেই একথার সাক্ষ্য দেয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক 
বন্ত অপসারণ করা” | 


০০৮) ০৪ এও 5920 0৯ 


৫৩। রসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এখানে) কথা ও কাজকে ঈমানের 
অংশ বানিয়েছেন। 


92 রথে 


[18:50] দ্ব12য55৯ :ঞস্ ০৪৪ 
আল্লাহ আরো বলেন: “এই সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দিয়েছে” 
[€:০8] ক্1209538 :0ড5 

আল্লাহ আরো বলেন: “যেন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়”৭৬। 
ও9 43141 0 ৩০১৬] ৩৭ 0১৯ 143 ৩ এ ৮ এ ০৯৮১ ০৪৩ 

১৩৪০ এড ০০৮৪ ৩৮ 8০১ 9 ১০৯ 3592 00০ এ 
৫৪। রসূলুল্লাহ ছত্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যারা বলেছে আল্লাহ ছাড়া 
কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ অথবা সরিষা 


পরিমাণ অথবা অণু পরিমাণ ঈমান (অবশিষ্ট) থাকবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে 
বের করা হবে””!। এর মাধ্যমে তিনি ঈমানকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। 


[৭8] দ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৯, সুনানুন নাসাঈ, হা/৫০০৫, সুনান আবী দাউদ, 
হা/২৬৭৬, সুনানুত তিরমিজী, হা/২৬১৪, সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/৫৭। 


[৭৫] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৪। 
[৭৬] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ০৪। 
[৭৭] দ্বহীহ বুখারী, হা/৪৪। 


৪১ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


০১০০ এ ৬ এ ৩৩) 


রসূল ছ্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খবর দিয়েছেন তার প্রতিটি 
বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা 


90 ৪০০ এ এ এলো তি একি ০৮৪ জনিত ০৪০০] এ ০ ও একি ০০৪) 
০১০৪০০৯৮০০০ এ ০৪০৯৪ চট এ এ এ শৈ৮৪৮০ ৮৬ 
২১ এ 2৬ এ ৩ ৮৩০3 এও 2৬০ ৩ ৬০১ ও প৯৮9 
১ ৮ ন059 ১৩ 9৪ ১৮ ৬৬০ ১25৪ 05৪ 01৯03 ৪১৮) 

১০০৬৭। 


৫৫ । নাবী স্ুল্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব বিষয়ে খবর দিয়েছেন এবং 
যার বর্ণনাসুত্র তার থেকে স্বহীহ প্রমাণিত হয়েছে সেটা আমাদের দৃষ্ট বিষয় হোক 
অথবা গায়েবের বিষয় হোক, তার প্রতিটি বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক । 
আমরা বিশ্বাস করি যে সেটা সত্য ও সঠিক । হতে পারে আমরা সেটা উপলব্ধি 
করতে পারি বা না পারি এবং তার অর্থের প্রকৃত বিষয়ও না জানতে পারি। এর 
মধ্য হতে অন্যতম, যেমন: ইসরা ও মিরাজের হাদীছ+৮। আর সেটা ঘুমের 
মধ্যে নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল; কেননা কুরাইশগণ এটা অস্বীকার 
করেছিল এবং অসম্ভব মনে করেছিল অথচ তারা স্বপ্নের বিষয়কে অস্বীকার করতো 
না। 


-এ৫৪ ৬১১০৪ 4০ এ! শ১১ এ ডি 


৫৬। এসব বিষয়ের মধ্য হতে আরো অন্যতম হল: মালাকুল মাওত (মৃত্যুর 
ফেরেশতা) যখন তিনি মুসা “আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন তার রূহ 


[৭৮] দ্বহীহ বুখারী হা/৩২০৭ 


৪২ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


কবজ করার জন্য তখন মুসা “আলাইহিস সালাম তাকে থাঞ্সড় মেরেছিলেন | 
এতে তার চোখ উপড়ে যায়, এরপর মালাকুল মাওত তার রবের কাছে ফিরে 
গেলে তিনি তার চোখ ফিরিয়ে দেন। 


4০ (2০০ ০1 ৮ ০999 ০৮৬১ ভি 0০ 4০৭ ৮০ ৩১ ০৯9 
ভি শনি (৯৮ তি হি ০৯৮9 শর 2 40525 ১০ 
01801 4 ৮৮ ৬০ ১ পপও 2০ 


৫৭। এসব বিষয়ের মধ্য হতে আরো অন্যতম হল: ব্িয়ামাতের আলামত সমূহ, 

যেমন: দাজ্জাল বের হওয়া, ঈসা “আলাইহিস সালাম এর (পৃথিবীতে) অবতরণ 

করা, এরপর তার কর্তৃক দাজ্জালকে হত্যা করা । ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, 

দাব্বাতুল আরদ্ (মাটির বিশেষ প্রাণী) বের হওয়া, সূর্য তার অন্তাচল থেকে 

95555 
মছে৮০। 


ও 4৫০9 এ শও ক৩ ঝ|| এ ভা ১৬ 2৩ ৩ এও 50 ৮045 
১১৬৬০ 05 


৫৮। কবরের শাস্তি ও শান্তি সত্য । নাবী স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর 
(কবরের আযাব) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং প্রত্যেক 
ছ্বলাতে এ ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেনা»। 


[৭৯] দ্বহীহ বুখারী হা/৩৪০৭ 
[৮০] আমাদের প্রকাশিত “ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত" বইটি পড়ুন। 
[৮১] ভ্বহীহ বুখারী হা/১৩৭৭ 


৪৩ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৩৪৯ ১৪ ০৯ ০1 ০৬২ ০] ০১৯ ডিও ১ আাউব৪ ০১৯ এ এও 
১৪] ও (১৩০ ৩ 09০] শ 
৫৯ । কবরের ফিতনাহ (পরীক্ষা) সত্য এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের বিষয়টি 
সত্য*২। মৃত্যুর পর পুনরুথান সত্য এবং এটা শুরু হবে ইসরাফীল 'আলাইহিস 

সালাম যখন শিঙ্গাতে ফুঁ দিবেন তখন। 
[০1:০৪ 65-555%/৬-৬31৩2982৮25৯ 

ছুটে আসবে”৮৩। 

এ হও] 25৬ ও 05 ৭৫ ১১৪ ০1০ ৪০৪৮ ৩] 6৬ ০০০ ১৪ 
৮ 
0186৯19 
৬০। বিয়ামাতের দিনে মানুষেরা খালি পায়ে, খালি গায়ে ও রিক্ত অবস্থায় 
একত্রিত হবে। তারা ক্য়ামাতের অবস্থানে দীড়িয়েই থাকবে যতক্ষণ না 
আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে সুপারিশ 
করবে । এরপর মহান পবিত্র আল্লাহ তাদের হিসাব নিবেন । এরপর মীযানকে 


পাতাগুলো ছড়িয়ে পড়বে । 


দ্ রর ৮417৮ পাটি পু লহ 2 ২ এবি রাতের 
(962458। ০৫1756552 5524৫09৩৩৩৯ 


বি, লালন 


ডি ৮521 7৮ 4৮০ ৫০৮৮ ৮৩ রা 
[04:3৩:31] 92553505232 


[৮২] হাসান: সুনানুত তিরমিযী হা/১০৭১ 
[৮৩] সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ৫১। 


88 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


“আর যাকে তার কিতাব (আমলনামা) ডান হাতে দেয়া হবে, অচিরেই তার 
হিসাব সহজ করে নেয়া হবে এবং সে তার পরিজনের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে 
যাবে । আর যার কিতাব তার পিঠের দিক থেকে দেয়া হবে, অচিরেই সে ধংসকে 
ডাকতে থাকবে আর জলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে”৮ | 


০0০৮৭। & ১)$ ০৮৭৪ ০৬ এ ০1905 

৬১। মীযানের দু'টি পাল্লা ও একটি কীটা থাকবে যার মাধ্যমে আমল সমূহ ওযন 
করা হবে। 

চি রর ০0644355555 8 58 (31386755585 

[1,-1,+:25৮4০0] ৫5557 2৬৫: 


“সুতরাং যাদের (সৎ কাজের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম । আর যাদের 
পাল্লা হালকা হবে তারা এ সমস্ত লোক যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে (এবং তারা) 
স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে” । 


এ ৩০ ১ এ হত লও ০৯৪৯ শিলও ক »|। ৬৮৮ এত আও 
(৪৮ ২2০5 ৬০ ০১৯ ৩৮ ৮৮ (১৯০ ১০৩ 4৪১89 ০৫ ৩ এপি 

14311৯০০ 
৬২। বিয়ামাতে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ স্ললাললাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
একটি হাউয থাকবে, যার পানি দুধ অপেক্ষা বেশী সাদা হবে এবং মিষ্টতা হবে 
মধুর চেয়েও বেশী । যার পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির সংখ্যার 


ন্যায়। যে ব্যক্তি একবার সেখান থেকে পান করবে এরপরে তার আর কখনো 
পিপাসা লাগবে না৮৬। 


[৮৪] সুরা ইনশিব্বাক, আয়াত: ০৭-১২। 
[৮৫] সুরা মু'মিনূন, আয়াত: ১০২-১০৩। 
[৮৬] ছ্ৃহীহ বুখারী হা/৬৫৭৫-৬৫৯৩ 


৪৫ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


লহ] এ 0529 ০ মি 5) ১ 3০ ৮11 


৬৩ । ছ্বিরাত (জাহান্নামের উপরে স্থাপিত সেতু বিশেষ) সত্য । সৎকর্মশীলেরা 
এটি পার হয়ে যাবে । আর পাপাচারী ব্যক্তি এখান থেকে ফসকে পড়বেঁ।। 


০৮৩ ০৯০০ একা ৩ ১ ৯১ ৩৯ শপিও আপ আআ এত ভিউ ৪৪৪ 
ক] ১৩০৩৪ ৯৪ ৩৯৯৪03০৩৮৪০ ৬০০ ৪৪ ০৯৯১৯ 

4৩০৩৫ 
৬৪। আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মাতের মধ্য থেকে 
যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে সেই কবীরা গোনাহগারদের ব্যাপারে শাফা'আত 
(সুপারিশ) করবেন । সুতরাং তারা তার শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নামে পুড়ে 


কয়লা হওয়ার পর বের হবে, এরপর তারা রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর সুপরিশে জান্নাতে প্রবেশ করবে । 


০৮০ ৮৩১৪ ০০০] পম এও 


৬৫। এছাড়াও অন্যান্য সকল নাবী, মুমিন ও ফেরেশতাগণও শাফা'আত 
(সুপারিশ) করবেন । 


9 ৬5/০১৮৪৬৪৬ এ্ড%স একএপদঈ 2৪০৩ এড 


০ 


28. তা 
[/:০৬১91] ক্ষ 


আল্লাহ বলেন: “তিনি যা তাদের সামনে এবং যা তাদের পিছনে সবই জানেন, 
কেউই (তার কাছে) শাফা'আত করতে পারবে না শুধুমাত্র তিনি যাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট তারা ব্যতিত, আর তারা আল্লাহর ভয়েই ভীত”৮্শ। 


[৮৭] ভ্হীহ বুখারী হা/৭৪৩৯, ৬৫৭৩ 
[৮৮] সূরা আম্িয়া, আয়াত: ২৮। 


৪৬ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


.৩৮৪৬৪| ২৪৩৩ ৯৪ 3, 


৬৬ । আর কোন কাফিরের জন্য কোন শাফা'আতকারীর শাফাআত কোন কাজে 
আসবে না। 


5৪৭ ৮0৪০ 90019 449 9৮ ৮৪৪ 0৬ এ ০৬ ১০০৮০ 9009 ৯09 
১০-১০০৪ ৮৪৪ ৮৪৭] এও 
৬৭। জান্নাত ও জাহান্নাম দুটি মাখলুকৃ যা ধংস হবে না । সুতরাং জান্নাত হচ্ছে 


অধিবাসীগণ সেখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকবেন। 


৬৫:১৯] ক 65:2545289752% 49 055598০2$ ঠ% 


[৬০ _ 


আল্লাহর বাণী: “নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবেই জাহান্নামে থাকবে । আর তাদের 
থেকে আযাব লাঘব করা হবে না আর একারণে তারা হতাশ হয়ে পড়বে”৮৯। 


০5:০8 ও এ ও৪ 0০৩ ০০৩ এ 5০৪ ও ০৬৪ এও 
০১9০ ১১৪০১ এশা 5৪০৬০ ৩১৪০৮ এ 


৬৮। এরপর মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। অতপর 
জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে তাকে জবেহ করা হবে । এরপর বলা হবে: হে 


জান্নাতবাসীরা, চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর, আর কখনো মৃত্যু হবে না। আর হে 
জাহান্নামীরা, চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর, আর কখনো মৃত্যু হবে না”৯গ। 


[৮৯] সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭৪-৭৫। 
[৯০] দ্বহীহ: সুনানুত তিরমিজী, হা/২৫৫৭। 


৪৭ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


০৬৮]। ০৩ মট 
মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী 


১৩৮৩ টক ৮০৬ ৮5 আভ এআ এত এ ০১৮০ ০৬৯৮৪ ওক ৩৯ ০০৯৮ 
৩ পতি ও সর ৪29 400০ ০৭৪ এ এ ৩৬৭ শেক ১ ০০০০০] 

4০1 ০৯১০০৭ 9] ক এ] 0৯০৪ 03 ০৪৬৪৪ এ! ফুড) ও ১০০৪। 
৬৯ মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী এবং 
সকল প্রেরিত রসূলদের সর্দার । কোন ব্যক্তির ঈমান শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে 
তার রিসালাতের উপর ঈমান আনে ও তার নবুওয়তের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। 
মানুষের মধ্যে কোন ফয়সালা শুরু হবে না তার শাফা “আত (সুপারিশ) ছাড়া । 


তিনি তার উম্মাতসহ জানাতে প্রবেশের আগে অন্য কোন উম্মাত জানাতে প্রবেশ 
করতে পারবে না। 


০21 6] ৯৯৪ ০১৪)৯]| ০০ ১৯৮০৯] ১৩০13 ০] পা ২৯৮০ 
৮১৭। ৮১০৮০ ৮৮ ৬ ৮০3 ০০» ০৫:৩৪ ২৯৮৩৪ (6:০3 
৯০ ৮৫০ 


৭০। তিনি প্রশংসার পতাকা বাহক, হাউয (কাউছার) ও মাব্ডামে মাহমুদ 
(প্রসংশিত অবস্থান) এর অধিকারী । আর তিনি নাবীগণের ইমাম, তাদের খত্বীব 
বা মুখপাত্র এবং তাদের শাফা“আতের অধিকারী । তার উম্মাত শ্রেষ্ঠ উম্মাত এবং 
তার ছাহাবীগণ অন্যান্য নাবীগণের ছাহাবীগণ অপেক্ষা উত্তম । 


৪৮ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৬৩ ৮ 08352] ৪১ ০০৪ ৮ 5০] ০৪ ৮০০০] এ সা মগ এন্াও 
(১৪ 4 ৯১ ১৯৮ ৩2 এ এ ৪০ ০ ০০০৯৪ এ ৬০ ০৯ 
ঠা ও ১০২ মি ০০৯ ০0 ভি পিল ক 1 ৮ ৬9 ০৪৪ ৩ ৭ 
১১০৩১৩৮1০৩4 ৪৮০ ওযা ১ ৪০৯ ৩০ ০০৯০ ০৯৮০ ০৪ 


৭১। রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন 
আবু বকর ছ্বিদ্দিকৃ, এরপর “উমার ফারূকৃ, এরপর যুন-নুরাইন “উছমান এরপর 
“আলী আল-মুরতাদ্ধা রদ্দিইয়াল্লাহু “আনহুম আজমাঈন। কেননা “আব্দুল্লাহ ইবনু 
উমার রঘিইয়াল্লাহু “আনহুমা বর্ণনা করেছেন যে, আমরা বলতাম আর রসূল 
্বল্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের তখন জীবিত ছিলেন: এই উম্মাতের নাবীর 
পরে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আবু বকর, তারপর “উমার, তারপর “উছমান এরপর “আলী । 
25925559755 তিনি তা নাকচ 
] 


ওটি এ কি ০০৩ ১” 108 বাঁ ও ঝ। ৬৯০ এ ৩প ৪9০ ৬০৮৩ 
০৬ ৩কপত এজ 93০৯৮ ০ 


৭২। এছাড়াও “আলী রদ্িইয়াল্লাহু “আনহু থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: 
নাবীর পরে এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন আবূ বকর, তারপর “উমার যদি 
আমি চাইতাম তবে তৃতীয়জনের নামও বলতে পারতাম'৯১। 

১৪ ০স৯| ০০৮ ০:90 শা শকিও এ 1 এত ভখ। ০৪ প১০১৫ সা ৪১৪ 


:০ কী ৩০০০০ এ ০৪৮০০ও ওক ০৪ ৪০৪ 


[৯১ দ্বহীহ আছার: মুসনাদে আহমাদ (১/১০৬ , ১১০) 


৪৯ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৭৩। এছাড়াও আবুদ্দারদা নাবী সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেন: “সূর্য উদিত হয়নি এবং অন্তও যায়নি কারো উপরে নাবী ও রসুলগণের 
পরে যে আবু বকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ”৯২। 


কি 
401 ০৮০১ ২০০০০ শেপ ৬ ৪৯৬০ ও এ 5 এড এআ ৮০ জে এও 
০৪ (সি 0] 0 3 ৬০৪ এত এ ৯ €স্ও ৮০ 

2১৬৬ 
৭৪। নাবী সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তিনিই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য 
হতে খিলাফাতের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি তার মর্যাদা ও (ইসলামে) 
অগ্রগামী হওয়ার কারণে, এটার আরো কারণ হচ্ছে সকল ছাহাবীগণ রদিইয়াল্লাহু 
“আনহুম থেকে রসূল ছ্বন্াল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাকে ছ্বলাতের 
(ইমামতির) জন্য অগ্রগামী করা, তাকে অগ্রগামী করা ও তার কাছে বাই'আত 


হওয়ার ক্ষেত্রে সকল ছাহাবীর ইজমা (সম্মিলিত একমত্য) যেখানে আল্লাহ 
তাদেরকে ভ্রান্তির উপরে কখনো একত্রিত করেননি । 


বে! ১ ভা ১৫95 এমি এ৪ ও] ৬৯০ ০৯৮ ০০০২ ৩৮ 


৭৫ । এরপর উত্তম হচ্ছেন উমার রদিইয়াল্লাহু “আনহু, তার মর্ধাদা ও আবু বকর 
রদ্িইয়াল্লাহু “আনহুর মনোনয়নের কারণে । 


এ ০১০ এট এ এ আআ ৬৯০ ০০০৮ 


৭৬ | এরপর উত্তম হচ্ছেন “উছমান রদ্দিইয়াল্লাহু “আনহু, যেহেতু তাকে আহলুশ- 
শুরা অগ্রগামী করেছিলেন। 


[৯২] যঈফ: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ফাদ্বায়িলিছ ছাহাবা ১৩৫, ইবনে আবী 
আছিম ফীসসুন্নাহ ১২২৪ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


০১০০ ০৯ (০19 খহিখ এ | ৬৯০৬৩ 


৭৭। এরপর উত্তম হচ্ছেন “আলী রদ্িইয়াল্লাহু “আনহু, তার মর্যাদা ও সমকালীন 
সকলের একমত্য থাকার কারণে । 


(৫7০19৮29 ৪০০ ০৮ ইসি ০০০৪০ ৮৩০০] ২৪ ও শি) 62১ 
4২২19 


৭৮। এ সকল ছাহাবাগণই হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীন যাদের ব্যাপারে 
আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের জন্য আমার 
সুন্নাহ ও আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ মেনে চলা 
আবশ্যক, তোমরা এটিকে মাড়ির দাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাক”৯৩]। 


২১৩ ৮১১৯1০৬ (৬ 5৯১৩ ৬৭০ ০৮ ১৩৬]) 1৮0৮ ক এ ৪০০ ০৪৪ 


৭৯। রসুল দ্বন্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: “আমার পরে ত্রিশ 
বছর খিলাফাত থাকবে”৯॥ আর এর শেষ ছিল “আলী রদিইয়াল্লাহু “আনহুর 
খিলাফাত। 


ও ০৩ ৮1:০0 ৮3 ৩ এ ভে ৮6] তি ৩5 এশও ৪০৬এ০ ১৫৯৩ 
০০] এ ৮৮০৪ ০০] ও ৪০৪ ০০] ও ০৬০৪ ০৯৯০ ও ১৯৪৪ এপ] 


[৯৩] ভ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪২, আবু দাউদ হা/৪৬০৭ 

[৯৪] ভ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৬৪৬, সুনানুত তিরমিযী হা/২২২৬ , মুসনাদু আহমাদ, 
হা/২১৯২৮। হাদীছটির সানাদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও হাদীছটি হাসান 
পর্যায়ের সিলসিলাতুছ ভ্হীহাহ, হা/৪৫৯, ১৫৩৪ ও ১৫৩৫ দ্রষ্টব্য । 


৫১ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


হল এ 0৭1 ৩: হর 29 এ] 


৮০। আমরা দশজনের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেই যেমনটি আল্লাহর রসূল 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন: 
“আবু বকর জান্নাতী, “উমার জান্নাতী, উছমান জান্নাতী, “আলী জান্নাতী, ত্বলহা 
ইবনু 'আউফ জান্নাতী, আবু উবাইদাহ জান্নাতী”৯৫। 


৮৯৮] ওহ ক এ ০০টি এড 3 ৬ |] এপি জখা এ এটি ০053 
এল] 0০০ এ] ০ 0 এএএ এ 955 চল 0৮1 ৮৯1০৮ ০৪০০০]) 


৮১। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার ব্যাপারে রসুল হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন আমরাও তার ব্যাপারে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেই, 
যেমন তিনি বলেছেন: “জান্নাতী যুবকদের সর্দার হবে হাসান ও হুসাইন”৯৬ এবং 
ছাবিত ইবনু ব্বায়সের ব্যাপারে তার কথা: “নিশ্চয় সে জান্নাতী”৯৭। 

এন 0৪৮০ ০৯৮০ এ (১৭ ৮০1০0 এও হল এ] এশা ০ম (১৯১৩ 
৮২। রসুল স্বল্াল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত না দিলে আমরা জান্নাত বা 


জাহান্নামের সিদ্ধান্ত দেই না । তবে আমরা সৎকর্মশীলের জন্য ভালোর আশা করি 
আর পাপীর জন্য (আজাবের) ভয় করি। 


1৯৮0০ ০ ৯৭ উঠ 5 মা এএ ০ 3 


[৯৫] ছ্বহীহ: সুনানুত তিরমিজী, হা/৩৭৪৭, ৩৭৪৮ সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/১৩৩। 
[৯৬] দ্বহীহ: সুনানুত তিরমিজী, হা/৩৭৬৭, সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/১১৮। 
[৯৭] দ্বহীহ বুখারী হা/৩৬১৩, ৪৮৪৬ । 


৫২ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৮৩ । কোন পাপের কারণে আহলে কিিবলার কাউকে আমরা কাফির ঘোষণা করি 
না। কোন আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে বেরও করে দেই না। 


২্পশ। ৪১৩০৪ 1০৯ 29519 ৭৬. 45২৪০ ৮৬০৬১৩৪৯৩০৯ 5৪ 
৮৪। নেককার বা পাপী উভয় শ্রেণীর ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) পিছনে হাজ্জ ও 
জিহাদ অব্যাহত থাকবে এবং তাদের পিছনে জুমু'আর দ্বলাত বৈধ হবে। 
১৮ ০1:0৮) এ ৩ 8১৩) 1০৩ খপ ক এত ভা এ ০৪9 
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১১ 595956915৭6 ০০৪1৪ ০1১৩ ৭১৬ মিড 
৮৫। আনাস রদ্িইয়াল্লাহু “আনহু বলেন, নাবী ্ল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: “তিনটি বিষয় হচ্ছে ঈমানের মূল: 


(১) যে ব্যক্তি বলেছে “আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই" তার বিষয়ে বিরত 
থাকা তথা কোন পাপের কারণে আমরা তাকে কাফির ঘোষণা করব না, কোন 
আমলের কারণে ইসলাম থেকে বেরও করে দেব না। (২) আমাকে নবী হিসেবে 
প্রেরণের পর থেকে আমার উম্মাতের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত 
জিহাদের হুকুম বলবৎ থাকবে । এটাকে কোন জালিমের জুলুম বা কোন ন্যায়বান 
ব্যক্তির ন্যায় পরিবর্তন করতে পারবে না। (৩) তাকৃদীরের প্রতি ঈমান”৯৮। 
আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। 


[৯৮] যঈফ: সুনানু আবী দাউদ হা/২৫৩২ 


৫৩ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


০5১৪ চি ৮৮০৪ ৬ এআ ০৪৮৮ এ ০৯৯১ -৮৮া 9 8১24 ০০৪ 
ও ৫১৪৩ ১৩১ ০৮ ৯৪৪০৪ 6 ১১৮০০১ও ০৮৫০৬ ১০০5 ০৫-০৩৪ 
০৮৫৩০ ৯০৬০৪ ৫৫১ ১৬৪ তক শি 


৮৬। সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে: রসূলুল্লাহ হ্ুল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল ছাহাবীদেরকে ভালোবাসা, মুহাব্বাত করা এবং 
দু'আ করা, তাদের জন্য ইস্তেগফার করা, তাদের দোষক্রটি ও তাদের মধ্যকার 
বিবাদমান বিষয়গুলো আলোচনা করা হতে বিরত থাকা । এছাড়াও তাদের 
মর্যাদার ব্যাপারে বিশ্বাস করা এবং তাদের দীনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি স্বীকার 


2 নিন 


রা ০ এ এ 
1. :৮:০]] 70 9৬55$ওকি বে 


আল্লাহ বলেন: “আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব, 
আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে আমাদের ভাইদের যারা ঈমান সহকারে চলে 
গেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের অন্তরে যারা ঈমান এনেছে তাদের 
ব্যাপারে নি 


$90০৯52৯ :এ৩ ৩ড৪ 


নিরব 


[৭ 050] ০৯১ তে রি [6 8%202% 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: “মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল, আর যারা তার সাথে 


রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে তারা 
অত্যন্ত কোমল”১০০। 


[৯৯] সুরা আল-হাশর, আয়াত: ১০ 
1১০০] সুরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯। 


৫৪ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


২০10 ওঠা ৮5১০9 জাত সত এ ০5 আপ ঝএ। ৪০ ৭৪ 
-এ৪০ ৪৯০1১০৪৩৮৩৯ 


৮৭ । নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমার ছাহাবীদেরকে গালি 
দিও না, কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পরিমাণ সোনাও দান করে থাকে, 
তবুও তাদের এক মুদ্দ অথবা তার অর্ধেক পরিমাণেও পৌছাতে পারবে না।”১০১ 


১০৯] ৩ ১৮ ৩ ঝ| এ ঝ| ০৯৮০ 0150৮ ৬৯০] ০৪ 
235৮5 ০১১৯ ওল ২৯৭০১ ০৫০০ কল এড ৩ এ] ০০৫৮০ 
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৮০৮] 40555 ১৬ এন | উ ৮০৩ ০০৪ ৪১5৩৭ এ 
৮৮। সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে: রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল স্ত্রী, সকল খারাপ কাজ থেকে নিললুষ ও পবিত্র । 
উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা বা সন্তুষ্টির দু'আ করা। তাদের 
মধ্যে সর্বত্তোম হচ্ছেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও “আয়িশা দ্বিদ্দিকা বিনতে 
আবু বকর ছ্বিদ্দিক, যাকে আল্লাহ নিজ কিতাবে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, 
তিনি দুনিয়াতে এবং আখিরাতে নাবী ্বললাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী । যে 


ব্যক্তি এ বিষয়ে তার ব্যাপারে অভিযোগ আরোপ করবে যে ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ 
তাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথেই কুফুরী করবে । 


[১০১] ভ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৬৩৮১, ৬৩৮২, সুনানু আবী 
দাউদ, হা/৪৬৫৮, সুনানুত তিরমিজী, হা/৩৭৬১, সুনানু ইবনি মাজাহ, 
হা/১৬১। 


৫৫ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


1 ৮৯০ ১৯৯] ৮০ ১ ক ৩৩ ৩৪ ০১৪০ ০৬১ এও 
৮৯ । আর মুঁআওয়িয়াহ রদ্িইয়াল্লাহু “আনহু হচ্ছেন মুমিনদের মামা, আল্লাহর 


অহী লিপিবদ্ধকারী এবং মুসলিমদের খলীফাদের মধ্য হতে একজন । আল্লাহ 
তাদের সকলের উপরে সন্তুষ্ট হোক। 


৮৯০৯৬০৮৯০৮- ১০৬] পাও পি] সি ২90509 তেপি আ। ০৭3 
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৯০। সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে: মুসলিমদের ইমামদের এবং 
আমীরুল মুঁমিনীনদের কথা শোনা এবং তাদের অনুসরণ করা, তারা সৎকর্মশীল 


অথবা পাপচারী যাই হোক না কেন। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যতার 
আদেশ দেন; কেননা আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই। 


১৩০ ৬ এর ৩ 2 ০1৯১৪ ০] ৬ শত ও ৯১৬৯] ভা ও ৩৪ 
4০ 09১৯৯]৪ 4৫৬০ ০০৮৩ 4৪৮ ও এসপি ০ ভশীদিও 5০০ 
০৯] ০৪ উডিও 


৯১। যে ব্যক্তি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হবে, মানুষেরা তার কাছে একত্রিত হবে ও 
তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে অথবা যে ব্যক্তি তলোয়ারের শক্তিতে তাদের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করে খলীফা হবে এবং “আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে নাম গ্রহণ 
করবে, উক্ত ব্যক্তির আনুগত্য আবশ্যক হবে এবং তার বিরোধিতা করা, তার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও মুসলিম এক্যের লাঠি (শাসন ব্যবস্থা) ভেঙ্গে ফেলা হারাম 
বিবেচিত হবে। 


৫৬ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৩৪-0| ০০৩৬৯] এ০কএ| এ ১০ পরও 0 এ 01৯ ০৭3 
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৯২। সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে: আহলুল বিদ'আহ বা 
বিদ্দআতীদেরকে পরিত্যাগ করা এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন হওয়া । দীনের 
বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করা, বিদ'আতীদের কিতাব বর্জন করা ও তাদের 
কথার দিকে কর্ণপাত না করা । দীনের মধ্যে প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই বিদ'আত । 


২4১441901৯1 পি্নিশ13 ৮2৪75 এ মতা 0১] ৮৯১ 555 
০০১৮০)। ১৪ ০১৩১ ০৮৯১০৩০৪ 2১৬৩ 221)91$ 20০9 ৯9 
৬০ 401 ০১৬ তক ০৪১৮৪ 


৯৩ । ইসলাম ও সুন্নাহ ব্যতিত অন্য কোন (মতাদর্শগত) নাম ধারণকারী হচ্ছে 
বিদদআতী। যেমন: শিয়া-রাফিযী, জাহামিয়্যাহ, খারিজী, কুাদারিয়াহ, 


মুরজিয়াহ, মুতাহিলা, কার্রামিয়্যাহ, কুল্লাবিয়্যাহ এরকম অন্যান্য দল ও 
উপদল। এরা সকলেই বিভ্রান্ত ফিরকা এবং বিদ'আতী দল। আল্লাহ আমাদেরকে 
এদের থেকে রক্ষা করুন। 


৩৮ ৮০০৭ ০ ১৯ ০1905 ০5801 655  1এ ঞ! মি অঃ 


৯৪। তবে দীনের প্রশাখাগত বিষয়ে কোন ইমামের প্রতি সম্পর্কিত হওয়া দল 
সমূহ যেমন (প্রসিদ্ধ) চারটি দল (মাযহাব) নিন্দনীয় নয়। কেননা দীনের 
প্রশাখাগত মাসআলাতে মতভেদ রহমত স্বরূপ । আর মতানৈক্যকারীগণ তাদের 
মতবিরোধের ব্যাপারে প্রশংসিত এবং তারা ছওয়াব প্রাপ্ত হবেন, তাদের 
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ইজতিহাদ ও ইখতিলাফের ব্যাপারে যা প্রশস্ত রহমত, আর তাদের একমত্য 
অকাট্য দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে ॥৯২৷ 


[১০২] ফিবৃহী মাসআলায় মতানৈক্য অথবা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমাদের করণীয় । কারণ 
ফিবৃহী বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমানেও চালু আছে, এটা কি নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য? 
জবাব হলো, মতভেদ দু'প্রকার: 
প্রথমত: দীনি বিষয়ে মতভেদ । যেমন ইবাদত ও আকুীদায় মতানৈক্য । এধরণের 
মতানৈক্য নিকৃষ্ট ও হারাম । কেননা দীনে (ইবাদত ও আব্বীদায়) ইজতিহাদ করার 
কোন অবকাশ নেই, রায় বা সিদ্ধান্ত দেয়াও কোন সুযোগ নেই । বরং দীন ও 
আকীদা পরিপূর্ণ । এ বিষয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার কোন বিধান নেই। 
আল্লাহ তা'আলা দীন ও আকীদা হিসাবে যা কিছু আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ 
করেছেন, রায় ও ইজতিহাদ ছাড়াই তা আঁকড়ে ধরা আমাদের উপর ওয়াজীব- 
আবশ্যক । আর ইবাদতও পরিপূর্ণ। যে বিষয়ে দলীল রয়েছে তা আমাদেরকে 
জানতে হবে । আর যে বিষয়ে দলীল পাওয়া যায় না তা বিদ'আত বলে গণ্য, যা 
অবশ্যই পরিত্যাজ্য ৷ যেমন হাদীছে বর্ণিত আছে, 
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যে আমাদের দীনে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যা দীন নয় তা প্রত্যাখ্যাত । 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮। 
অন্য হাদীছে এসেছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা নতুন 
কিছু আবিষ্কার করা হতে বিরত থাক । কেননা প্রত্যেক নতুনত্ব বিদ'আত । আর 
প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা । প্রত্যেক ভষ্টতা জাহান্নামের কারণ । দ্বহীহ: সুনানে 
নাসাঈ হা/১৫৭৮ 
সাধারণভাবে আকীদা, ইবাদত ও দীনি বিষয়ে কখনো মতানৈক্যের কোন সুযোগ 
নেই। একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান ও সালাফদের পদ্ধতিই 
অনুসরণীয় । 
দ্বিতীয়: রায় (সিদ্ধান্ত) এর ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে অথবা ফিকৃহী 
মাসআলায় ইজতিহাদী ব্যাখ্যার বিষয়ে ও দলীলের ভিত্তিতে বিধান উদ্ঘাটন করার 
ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে । কেননা মানুষকে বুঝানোর ক্ষেত্রে বিধান 
উদঘাটনে ভিন্নতা আসতে পারে। 
আর ইজমার মাসআলাসমূহ সীমাবদ্ধ, তাতে মতানৈক্য বৈধ নয়। যে সব 
ইজতিহাদী মাসআলায় ইজমা হয়নি, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করার সুযোগ আছে। 
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৯৫। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে সমস্ত বিদআত ও 
ফিতনাহ হতে রক্ষা করেন । আমাদেরকে ইসলাম ও সুন্নাহর উপর জীবিত রাখেন 
এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা বাস্তব জীবনে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করেন'১ৎ । আর মৃত্যুর পরেও যেন তার রহমত ও 
অনুগ্রহে তাদের সাথেই একত্রিত করেন। আমীন! 


প্রত্যেক বিদ্বানকে আল্লাহ তা'আলা উপযোগী জ্ঞান ও বুঝ দান করেন, যাতে তারা 
দলীল উদ্ঘাটন করতে পারে । এক্ষেত্রে ইজতিহাদ শরী'আত সম্মত। 

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যে ইজতিহাদ হতো তা ছিল 
কল্যাণকর । এসব ইজতিহাদী বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তবে দীন ও আকুীদাগত 
বিষয়ে কোন মতভেদ নেই । আর ফিকৃহী মাসআলায় মতানৈক্য ঘটেই থাকে। 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছাহাবীরা ইজতিহাদ করতেন আর 
তাতে মতানৈক্য হতো । (শোরহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান 
আল ফাওযান) 

[১০৩] তাকুলীদ ও ইন্তেবার মধ্যে পার্থক্য জানা জরুরী । শারঈ পরিভাষায় তাকলীদ 
হলো এমন মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যার পেছনে মতামতদাতার কোন 
দলীল নেই । শরী“আতে এরূপ বিষয় একেবারেই নিষিদ্ধ । আর যার পেছনে দলীল 
আছে তাকে ইত্তেবা বলা হয়। 
সকলক্ষেত্রে রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করাকে ইত্তেবা বলে। রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজটি যেভাবে করেছেন সেটি ঠিক সেভাবে করাই হচ্ছে 
ইত্তেবা। দ্বহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
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এটাই আক্বীদার শেষ বিষয়। আর সকল হামদ একমাত্র আল্লাহর জন্যই । 
আমাদের নেতা মুহাম্মাদ হুল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন 
ও ছাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। 
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মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ 


১. কালিমাতুত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
২. আহলুল হাদাছদের আক্ষীদা 
-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ 
টাকা] 
৩. উসূলুস সুন্নাহ 
-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্ধল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
৪. শারহুস সুন্নাহ 
-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
৫. লুম“আতুল ই“তিরুদ 
-ইবনে কুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা] 
৬. কিতাবুল ঈমান 
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ 
টাকা] 
৭. কিতাবুত তাওহীদ 
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ 
টাকা] 
৮. আক্কীদাতৃত তাওহাদ 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
৯. আল ইরশাদ- ছুহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা] 
১০. আল ওয়াথীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া 
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা] 
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১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্ত্রীয়া 

-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা] 
১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ 

-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
১৪. আল আকীদাহ আত-ত্বহাবীয়া 

-ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
১৫. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্‌ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
১৬. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইফ্‌ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা] 
১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি 

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [1 
১৮. কাবীরা গুনাহ 
-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 
১৯. খিলাফাত ও বায়'আত 

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [1 
২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান) 

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা] 
২১. কিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ “ইছাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ 

টাকা] 
২২. “আল ওয়ালা” ওয়াল “বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রতা] 

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
২৩. হাদীছের মূলনীতি 

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
২৪. ফিকৃহের মূলনীতি 
-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


রিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


রিত মূল্য ৬০ টাকা] 


৬২ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


২৫. এক নজরে ছুলাত 


_হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 


২৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 


- শাইখ 


২৭. মদীনা মুনাওয়ারা 


মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


-ড.অ 


দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


২৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 


-ড.ছু 


২৯. মুহাম্মাদ (রশ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন 


লহ ইবনে ফাওযান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা] 


- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


৩০. ইসলাম 


ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


৩১. ইজতিহাদ ও তাকলীদ 


- ইমাম 


মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 


সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ 


১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা“আতের আক্কীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি 


-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্কল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 


২. ইসলামী 


আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস“আলা 


- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 


৩. ইসলাম 


পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 


-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 


] 
৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা 


- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 


৬৩ 


লুম'আতুল ই'তিকৃদ 


৫. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন 
- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৬. কিতাবুত তাওহীদ 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
৭. একশত কাবীরা গুনাহ 
-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
৮. ইসলামে মানবাধিকার 
- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৯. যাকাতুল ফিতর 
শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
১১. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়"আত 
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা] 
১২. আস-সিয়াসাহ আশ-শার 'ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি) 
সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


এ 
০ 


৬৪ 


